অমৃতপুলিন। 


উপন্যান। 
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তিন শত বসব হইল, এক দিন নিদাঘতপন আরবাঁলি 
গিবিব পার্থে অন্ত যাইতেছিল! নীচে, অগলেব চরণ তলে, 
নীলসলিলা, তবঙ্গণীল! বেব্রাবন্তী প্রেমবঙ্গে, তবঙ্গভঙ্গে, প্রবাহিত 
হইতেছিল | বিশালকাষ, তেজংপুঞ্জ আববালি, বীবধাত্রী বাজ- 
পুতাঁনাব বীবগৌবধবেৰ নিশ্চল প্রহবী, বীবদর্পে ধাভাইয়া, 
জ্যোতির্শয বক্তিম মুকুটে উন্নত ললাট উজ্জল কন্যা, সহশ্রবশ্মিব 
সহজ বর্ণে বীবদেহ বিভাঁসিত কবিয়া, তবঙ্গিণীব শীতল দলিলে 
চবণ প্রক্ষালন করিতৈছিল | প্ররেমমুগ্ধা, বীবপ্রণধিনী তবঙ্গিণী 
দেই জ্যোতির্শয়, স্থন্দব কান্তি হৃদরে ধবিয়, পুলকে অবীব 
হইয!, মুছ গীতি-নিনাদ সহক.বে নৃত্য কবিতেছিল। 
এই সময়ে একটি আট বসবে বালিকা একজন, 

বৎসবেব বালকেব গলার হাত দিষা নীববে দীড়াইয়, বিষ 
বদনে, উত্নুকনেত্রে, চাবি দিকে চাহিয়া! কি দেখিতেছিল। 
কিয়ত্ক্ষণ পরে বাপ্পক জিজ্ঞাসা কবিল, “হিরণ । তুমি বুঝি 
আজ আমার উপর রাগ করেছ ?৮ 


২ অমৃতপুলিন । 


বালিকা ওষ্ঠাধৰ ঈষৎ স্ফ:বিত কবিষ, মুদুগ্রীবা বস্িম 
কবিয়।, অদ্ধ-দৃষ্টিতে বালকেব মুখেব দিকে চাহিয়া], উত্তৰ করিল 
“তুমি কেন আমাৰ মঘূৰ উডিযে দিলে ৭” 

বালক বলিল “আমি তোমাকে তা চেয়ে ভাল মযূব ধবে 
এনে দিব 1” 

বালিকা । আঁমি ভাল মযূব চাই না। আমার মধব আমাৰ 
কাছ থেবে কেন চ'লে বাবে? 

বালক । আব আমি বদি ভাব চোষ একটা সুন্দধ মযব 
এনে দিতে পাঁবি? 

ভিবন | আমি তাঁকে কবতাঁলি দিযে উভিষে দিব আমি 
আমান মপব চাই । 

বালক । আব বদি তোমার মসব ধরবে দিতে পাবি ? 

ভিব1 কই,দাও। 

বালক সম্মণ্ে অঙ্ক্শি নিদ্দেশ করিয়া বলল *হাই দেখ |” 

বালিকা দেখিশ, সন্য সত্যই তাহাব মাব দুবে' পর্বাতেৰ 
অনেদেশেঃ পচ্ঘবিস্তাৰ কনিবা, তাহাঁদেব দিকে চাহিঘা, 
€কেকাঁসবে নীচিতেছে । বেন বলিতেছে, কেমন আমি তোমার 
মনন, আমাকে আমিয। ধর দেখি ৭ শিশু ইটা হাত ধবাঁধবি 
কবিষ। শবঙ্গোপৰি কমলবুগলেৰ গ্ভাশ, সমীব-বক্ষে ক্রৌঞ্চ 
1 নব ন্যাষ, মূ ধবিবাব জন্য ছুটিল। কিন্ত ভাহাঁবা 
নিকটে আসিবাগান্র মঘব দেখান হইতে উডিষ্থা কোথাষ 
গিষা লকাইল । বালিকা ওাহাৰ মমূবকে কত আদব কৰিয়! 
ডাকিল। কন ভালবাসিবে, কত গন শিখইবে, কত নৃতন 
সামগ্রী খাইতে দিবে) কত স্তখে দুজনে একদ্রে খেল কবিবে, 


উপক্রমণিকা। শু 


শুতিজ্ঞা কবিল' কিন্তু মযূব আবু দেখ। দিল নাঁ। তখন হিবণ 
সজলনধনে বাঁলকেব মুখপানে চাঁহিযা বলিল “অজয় । আমাৰ 
মগব কি আব আমাব কাছে আস্বে না ?” 

অজয আদবে ভিবণেব গল। ধবিযা, তাহাব আঅশহুল 
মুদ্াইয়া দিষা, বলিল “ভাবনা কি হিবণ? আমি যেমন কবে 
পাবি, যেখানে পাই, ভোমাব মযর ধবে এনে দিচ্চি। বদি 
৫স এ উচ্চ পর্বতের চুডাষ উঠে, আমি সেখানে গিমেও 
তাঁকে ধাবব। যদি সেখান ভাতে ত নদীৰ ভিতবে এস 
লুকাষ, 'মামিও সাতাৰ জানি, আমি পর্বত হছে নদীতে 
ঝাঁপ দিয়ে তাকে ধনে অনব। তুমি একটু অপেক্গা কব, 
আমি এলেম বলে 1৮ 

ভিবণ অজযেব ভাত ধবিষা, পর্বতের দিকে, তাঁবপৰ 
নদীব দিকে চাহিযা দেখিল। পর্দমভব প্রকাণ্ড দেহে লান্গ 
গগনেব কবাল ছায। গড়িসাছিল। যেন পর্বত ভ্রভঙ্গী 
কবিষা তাহাদিগকে দেখিতেছিল। নদীব্ষে অন্ধকীবে ব 
কালিমা মিশিতেছিল! অন্ধকাবক্রোডে ভাহাব তৰঙ্গভঙ্গ 
বড়ই ভীষণ দেখাইতেছিল। অজয অই হকুটিকুটিপ পর্বত 
বক্ষে লৃকাইবে। জই কালিমাময নদীতবঙ্গে ঝাপ দিবে! 
বালিকা ক্রদন কবিষা উঠিল। বলিল “না। না অজয! 
তোমার মঘূব ধ'বে কাজ নাই ?+ 

অজয বলিল “ভয় কি হিবণ৭ আমি তোমার মগ্ঠুব্ধ'বে 
এখনি তোমাৰ কাছে ফিবে আস্চি 1? 

বালিকা বোদন কবিতে কবিতে বলিল “আর তুমিও 
যদি এ পর্বত থেকে ফিবে না এস? তুমিও যদি এ অন্ধ- 


$ অমৃতপুলিন। 


কাবের ভিতব হাব*যে যাও? যদি শ্রী নদীর কালো! জলের 
ভিতব ঝাঁপ দিয়ে, আর না উঠ৭ তোম'ব পাসে পড়ি, 
আমাঁকে ফেলে তুমি যেও না।” 

অজয় হান্ত কবিয়া বলিল “তবে কাল আবার দিনেব 
বেলাষ মযূরেব অন্বেষণ ক*বব 1” 

বালিকা বলিল “এইখানে আব একটু বস! হযতো! 
অন্ধকাঁবে ভয পেয়ে মযূব আপনিই এখনি আস্বে। এ বুঝি 
আস্চে 1? 

নদীতটে কাহাঁৰ পদশব্দ শুনা গেল। মযূব কিবিয়! 
আসিতেছে ভাবিষ। বালিকা আনন্দে কবতাপি দিয়া সেই 
দিকে দৌড়িযা গেল। কিন্তু তখনি আবাব সভযে ফিবিয়া 
আসিষা বলিল “দেখ! কে আন্চে।” 

একজন উন্মাদিনী বমণী কবতভালি দিক্সা গীত গাইতে 
গাইতে শিশু-ছযেব সন্মুখে আপিয়া দাড়াইল। উন্মাদিনীৰ 
জবাজীর্ণ বসন, মুখমণ্ডল ভক্মাচ্ছাদিত, তবুও তাহাব স্থন্দৰ 
স্থদীর্ঘ দেহে পূর্ণ যৌবনসঞ্চাবে পূর্ণবিকসিত স্থ্ষমারাশি 
উলিযা পন্চিতেছে। ভাহাব বিস্তীর্ণ ললাট যেন অপবিমেয় 
মানসিক শক্তিৰ পবিচয় দিতেছে । বিশাল। উজ্জল নয়নে 
যেন কোন অপার্থিব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। চঞ্চল, 
খর চিকুবদাম হতগৌববে, হীনসৌন্র্যে, চবণগমীপে 
লুঠাইিডেছে। 

উন্মাদিনী শিশুদ্ধধকে নিবীক্ষণ কবিযা, কবতালি দিয়া, 
উচ্চ হাস্ত সহকাঁবে কহিল, ণ্হায়। হায়। তোকে চিনেছি। 
তুই সেই পিণাচীর গর্ভে জন্মগ্রহণ কবেচিন। তোব মুখ চোকে, 
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তোঁব চাহনিতে, তোব এ কুঞ্চিত চুলেব গোছায়, তে(কে 
চিনেছি। বুঝতে পাবচিস্‌ না। তাই অবাক্‌ ইয়ে চেয়ে 
বযেচিন্‌ । সেই পিশাচীব কথা বল্চি। সেই বাক্ষীকে বড় 
কপসী বলে লোকে তাবাবাই নাঁম দিয়েছিল 1” 

বালিকা ভষে বিস্মষে বিহ্বল হইয়া সতয়ে উন্মাদিনীৰ 
দিকে চাহিয়া শুনিতেছিল। বালক অগ্রসব হইযা, দক্ষিণ কব 
মুষ্টিবদ্ধ কবিষ', সক্রোধে কহিল প্তুমি কে? আমাৰ হিবণকে 
গালি দিচ্চ কেন? আনাব নিষেধ শুন! নূডিলে নুষ্ট্যাঘাঁতে 
তোমাব নস্তক চূর্ণ কব্ব1” 

উন্মািনী থিকট ববে হান্ত কনিঘা উত্তব কবিল “হাষবে ॥ 
কি বল্ল? তোব হিরণ? তোন এ রব দধি কেন ভাল? 
তোৰ পিতাৰ কমলমীব ছুর্গ কি বাক্ষপী তাঁবাবাইকে, আব তাৰ 
গর্ভজাত এই বালিকাকে উন্মাদিনীব হাত হ'তে বক্ষা কবতে 
পাব্বে? শোন্‌ বলি? তুই বদ্দি আজ থেকে এই বাক্ষসী- 
বালাব সঙ্গ ত্যাগ না কবিস, তবে তুইও ওব সঙ্গে মব্বি! তুইও 
ওব সঙ্গে কালো নদীব অতল জলে,-_চেষে দ্যাখ, অই গভীর 
কালে তবঙ্গেব দিকে চেয়ে দ্যাথ্‌এঁ কালে! জলে তুইও 'ওব 
সঞ্গে ডুব্বি। সাবধান । সাবধাঁন ।” 

বলিতে বলিতে উন্মাদিনী কবত।লি দিয়া দ্রুতপদে নদী- 
তীব হইতে অবতবণ কবিষ! পর্বতেব দিকে চলিয়া গেল। 
শিশুদ্ষ নীববে নদীতীবে বিয়া বছিল। ক্রমে নদীবক্ষে নৈশ, 
গগনেব ছায়! গাচতব হইতে লাগিল।" বালক বলিল চল 
হিবণ। মযূব আজ আব আসবে না! কাল আবাঁব তোমাকে 
সঙ্গে এনে তোমাব মযূব ধ'রে দিব 1” 


৬ অমৃতপুলিন । 


বালিকা বলিল “ন| অলয়। আব আমি তোমাৰ সঙ্গে 
আস্ব না৷ শুন্লে তো উন্মাদিনী কি বল্লে ? 

বালক উত্তর কবিল “পাগলিনীব কথায় আবার ভয় কি? 
পাঁগলিনী যে পাপিয়ে গেল, নহিলে দেখ্তেম, কে কাবে 
নদীর জলে ডুবায !” 

অজয় হিবণেব হাত ধবিযা, নিঃশব্দে, ধীবে ধীবে, 
রাঁণা প্রতাপনিংহেব জনকে।লাহলপুর্ণ, দীপমালাময কমলমীৰ 
ছুর্গ সমীপে আমিল। ছুর্গমধ্যস্থ দেবালয ক্ষত্রিয় বীববুনদেব 
সায়ংস্ত্রোত্রনিনাদে প্রতিধবনিত। ভিতবে শ্রবেশ কবিষা 
হিবণ অজয়কে জিজ্ঞাসা ববিল “অজয। আজিকাঁব এ 
উন্মাদিনী কে ?” 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


পশুযুদ্ধ | 

ইংবাজী ষোডশ শতাব্দী হিন্দুৰ বীবগৌবব ক্রোডে লইয়া, 
কাঁলতবঙ্ষে, অতীতের অন্ধতামসে, বিলীন হইতেছে । যবন- 
সৌভাগ্যের পুর্ণ অস্থাদয় | আকবৰ শাহ ভাঁবতেৰ সিংহাসনে । 
বাঁজস্থানেব পঞ্চজববি বাণ! প্রভাঁপসিংহ অস্তমিতগ্রায় । যবন 
সম্াটেব সঙ্গে, স্বজাতীয কাপুকষ দলেব সঙ্গে, ভাবতবর্ষের 
অবশ্থন্তাবী অদৃষ্টলিথশেব সঙ্গে, সংগ্রাম কবিষা বীব প্রাতাপ 
অবশেষে বাপ! রায়েব পবিত্র ভম্মে বিশ্রাম লাভ কবিবাৰ 
সময প্রতীক্ষা কবিতেছেন। অন্ধকাব অবগ্ঠন্তাবী দেখিয়া) 
যেন তপনদেব অশ্ু।চলেন আজ্ষ লইয| বিযাদে নয়ন মুদিত 
কবিতেছেন! বীববৃন্দেধ লীলানিকেতন বাজস্থান কবাল কাঁল- 
দণ্ুপ্রহাবে নীরব, অিয়মাণ । বাজপুতত-শৌধ্যেব, ক্ষত্রিয়মহব্বেব 
বঙ্গভূমে যবনিকা নিক্ষিপ্ত হইযাছে। আববালি গিবি আব 
ক্ষত্রিয়বীবেব পদভবে কম্পিত হয় ন।। নিস্তব্ধ নিশীথে আব 
চম্বল-তবদদে নিক্ষোযষিত অসিব ঝন্ঝনা বব, বীবজননীৰ 
ললিত তান, প্রতিধ্বনিত হ্য নু! । সেই অতুল স্কদ্রি, অসীম 
উত্সাহ আজ যবন্ব মোহ্মন্ত্রে স্ুসুপ্ত ! 

তবে আজি উদয়পুবে এ আ'নন্দ-কোলাহল কিসের ? 
বাজপ্রাপাদ আজি পুষ্পমালাষ ভূষিত «কন? আজি বিজক্কা 
দশমীর দিন, যর্ষননআাট আকববু শাহ রাণ! প্রতাপফিংহেব 


৮ অমৃতপুলিম। 


সঙ্গে সন্ধিস্থাপনেব পৰ তাহাকে অভ্যর্থনা কবিবার জন্য শ্বয়ং 
উদয়পুবে আসিতেছেন ! তাই অনেক দিনের *পবে রাজ- 
পু্তবাঁজধানীতে আজি এ আনন্দউৎ্সব। অনেক দিন পুর্বে 
আব একদিন, যে দ্রিন মিবাবেব বাজদণ্ড আলাউদ্দিনেৰ 
কবচ্যুত হয়, বীবপ্রসবিনী বাজপুতানাল বীব-তনষগণেব মধ্যে 
এইরূপ আনন্দকোলাহ্ল, এইবপ বিজয়তেবী শুনিখাছিলাম 
চিভোবেব বাজপ্রাসাদ এইনপ কুস্থমহাবে শোভি» দেখিয়া- 
ছিলাম। যে দিন হিন্দস্্ধ্য বাপ! বা বাজগুকন।মে মভিতিত 
হইযা, বীবদর্পে মিবাবেব ক্িংহাঁসনে অধিকঢ হন, সেই দনে এ 
পঞ্চবঙ্গেব পতাকা এমনি উল্লাসে চিতোবছুর্গেব উচ্চ চু! 
শোভিত কবিয়াছিল। আজি বাজপুতসেনাগণকে আমে!'দিত 
কবিবাক জন্ত স্ত,পাকাবে মাদকদ্রব্য প্রস্তুত বহিযাছে। বস” 
পুত বীনগণ। উদৰ পুর্ণ কবিষা, বিকৃত অস্তিষ্ষেব অবশিষ্ট 
বিবেকশক্তি সম্পূর্ণৰপে বিনষ্ট কবিয়!, এ মীদকদ্রব্য পান কব! 
নহিলে কেমন বিঘা, কোন্‌ প্রীণে, আজ যবনসস্রাটেব 
পদতলে মন্তক অবনত কবিবে? শ্রী শুন, আকববশীহেব 
সৈগদলেব কোলাহল শুন। যাইতেছে । 

সেই দিন সায়াহ্কে, উদযপুবের পশ্চিমপার্স্থ কাননে, 
আববাঁলি পর্বতেৰ অধিত্যকায়, সহজ্রাধিক সশস্ত্র যোদ্ধ। 
সমবেত হইল। অর্ধেক সম্বাটেব অন্চৰ, অপবান্ধ বাজপুত । 
তবঙ্গদলেব হ্বেষাঁববে, গজযৃথেব বৃংহতিধ্বনিতে, কানন প্রতি- 
ধ্বীন৬। সকলেব মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল! একে আজি 
বাজস্থানেব চিবপ্রচলিত দশমী-উত্সব, তাহাতে দিলীব 
সম্রাট স্বঘং মিবারবাজেব সঙ্গে মৃগয়ায় প্রবৃত্ত ' আজি এ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৯ 


পশুুদ্ধে বীবত্ব গ্রদর্শনেব জন্ত সকলে উতস্বক হইয়াছে! 
কেবল একজন যুবাপুরুষ সকলেব পশ্চাতে অশ্বপৃষ্ঠে বিষণ্ন- 
বদনে,” ধীবে ধীবে যাইতেছিলেন। বুবাব অশ্ব যেন অভিমানে 
গ্রীবা ছেলাইয়া, সদর্পে সম্ুখেব পদদ্বয় উত্তোলনে কুর্দন 
করিয়া, আবোহীকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত কবিতিছে। 
বুবা বলপুর্বক বশ্মি আকর্ষণ কবিধা সমবেত সৈশ্তদলেব 
নিকট হইতে দুবে বহিষাছেন। অশ্বেব অধীবতা! দেখিয়া যুবা 
অশ্খের গ্রীবা স্পর্শ কবিষা বলিলেন, “ভা । দানবদমন। তুমিও 
কি আজ যবনেব চবণ লেহন কবিবাব জন্য অধীব হযেছ? 
পিত1 আদেশ না কবলে, তোমীকে কি এ বিষাদেব কৌলা- 
হলের ভিতব, এই পশুঘুদ্ে, শিশুব বঙ্গস্থলে, সঙ্গে লে 
আন্তেম ?” 

ক্রমে সকলে গভীব কাননেৰ অভ্যন্তবে প্রবেশ কবিল। 
সকলেব সম্মুখে সআট আকবব ও ভাহাব দক্ষিণ পার্খে বাণা 
প্রতাপ দিংহ। বাণা দীর্ঘ নিশ্বাস পবিত্যাগ কবিষা পত্াটাক 
সম্বোধন কবিয়। বলিলেন, “এ দেখুন, দিনীশ্বব। এই যে শ্রোত- 
সঘতীব পার্খে শ্বেতগ্রস্তবনিম্িত স্তশ্ুবাশি দেখচেন, এখানে 
একদিন বাজপুতানাব বীববৃন্দ এই পুণ)ভূমিব জগত, দেব 
সংগ্রামসিংহেব বীবগৌবধব বন্নাৰব ভন্য, আপনাব পিতামহ 
বাববেব সঙ্গে সন্গুখ সমবে জীবন বিসঙ্জন দিয়েছিলেন। 
আব এ দেখুন, দূবে পর্বতের উপব প্র বে ভগ্মাবশেষ অস্রালিক! 
দেখ্চেন, ধ প্রাসাদেব চুডাষ আবোহণ ক'বে, দেবী মিরার 
এক দিন বীব রমণীগণেৰ সঙ্গে ললিত গীতি-তানে বাজপুত্ত- 
বীবগণকে যবনবুদ্ধে উন্মস্ত করেছিলেন» 


১০ অমৃতপুলিন। 


আকববশীহ উত্তৰ করিলেন, *বাজন্। আমি এই কানন- 
মধ্যে, এই বাজপুতবীবত্বেব বঙ্গভূমে, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর 
কীনিত্তস্ত দেখাতে পাবি, শ্রী দেখুন এ গস্তবস্তপেব পার্থ 
এক দিন নীবশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহ ছুই শত মাত্র সৈগ্ঠ ল'যে 
সহআধিক মোগল সৈম্তকে নিমেষে মধো পকাজিত 
কবেছিলেন । আব এক দিন এ শৈলতলে ছগ্রবেশী আকববেব 
বীবত্বেন অহম্কাব মিবাৰপন্ডিব প্রতিযোগিতায় থক হযেছিল | 
এই বিজন কাননেব প্রত্যেক স্থান,  আনবালি গিরিব 
প্রতোক উপভাকা, বীবনেশবী  প্রতাপসিংহেব গৌববেৰ 
ন্মুন্তিচিহ্ন । এ জগতে প্রতাপসিংহের মত বীবপুকব আৰ 
কখনও কোথাও জন্মগ্রহণ কবেচেন কি না, জানি না 1 

প্রতাপসিংহ হবুগল কুঞ্চিত কবিয়া উত্তব কবিলেন “দিল্লীশ্বব ৷ 
আব কারও সুথে এ কথা শুন্লে, তোষামোদ অথথ! বিজ্রাপ 
মনে কবতেম* শ্রতীপামঘহ যাঁদ কাপুকষ না হ'তি, সূর্ধীবঘশেষ 
কুলাঙ্গার না হ'ত তা হলে দ্িনীব সমাঁটকে স্বাধীনত৷ বিক্রয় 
কঠবত না, ত। হলে আজ এ 'অমবনিকেতন মিবাবদেশ মোগল- 
সৈন্তেব চবশনবণুতে অন্ধকাবাবুত হত না1৮% 

আকববশাভ উনভব কবিলেন, “বাজন। আপনি অন্তায় 
আদেশ কবচেন! বিধাত্বা জানেন, এই ভূবনবিদ্দিত প্রাচীন 

ংশেব শ্বাধীনতা অপহবণ কব আকববের উদ্দেশ্ত নহে। 

আঁপনাব স্থহৎ দিনীশ্বকে এপ পামব মনে কববেন না। 
উন্চয়.জাতি পূর্ব বৈরিতা ও জাতীয় সংস্কাব পবিত্যাগ কবে, 
পবস্পব সম্মিলিত হ'ষে ভাবত-সাআাজ্যেব দৃঢ় ভিত্তি সংস্থাপিত 
কবতে পাঁবেঃ এই শামার কাঁমনা।” 


গ্রথম পবিচ্ছেদে। ১১ 


গ্রতাঁপমিংহ দীর্ঘ নিশ্বাস পবিত্যাগ কবিষা উত্তৰ কবিলেন 
“যদি হিন্দুব কদৃষ্টলিখন তাই হয়, যদি মাতৃভূমিব বক্ষার জন্ত 
বাঁজপুতকে ঘবনেৰ অসি ভিক্ষা কব্তে হয়, আঁকবব শাহ 
হ'তে তাঁবও স্ুত্রপাত হ'ল সন্দেহ নাই।” অবম্মাৎ বাণা 
দূবে পর্বতপ্রীস্তে অবলোকন কবিঘ1, উচ্্চৈঃস্ববে বলিলেন 
“দিল্লীশ্বব। আজ ভাবনেব ভাবী অপৃষ্টেব পবীঙ্ষা হবে। এ 
যে কানন-প্রান্তে প্রকাগুকাঁয় শ্বেতবর্ণেব বগ্ত মহিষ দেখচেন, 
আজ উহা! হতে হিন্দু যবনের ললাটরনাধন পবীঙ্গিত হোক্‌। 
আজ এই বিজয়।-দশমীব দ্রিন, ভগবনী সিংভবাহিনীব দৈত্য- 
বিজয়োত্সবেব দিন, যদ্দি এই পাঁচ শভ হিন্দুবীবেব মধ্যে কেহ 
একজন একাঁকী সথৃখযদে। এ মহিষকে আজ ক্ত্য্যান্তেব পুর্বে 
দণ্ভান কবতে পাবে, তবে জান্ব, হিন্দু সৌভাগ্য বিলুপ্ূ হতে 
এখনও অনেক বিলম্ব আছে। আব যদি এই পাচ শত মোগল 
সৈম্তেৰ মধো কেহ একজন মাঁহসের অন্থসবণ কবে উহীব 
সঙ্গে সংগ্রামে জযলাঁভ কবে, তবে আজ জান্লেম, বাঁক্দ- 
পুতানাৰ বাজলক্ষ্ী মিবাবদ্রগ পবিত্যাগ কবেচেন !” 

বলিতে বলিতে মিবাবাধিপতিব মুখম'গুল আশা, উত্সাহে 
ও ত'নভিনানে আবক্তিম হইল । তীহাব বিশাল লোচনদ্বষ 
সহসাপ্রদীপ্ত অনললে।তিনত বিভাসিত ভইল। তিনি তীক্ষ 
দুগ্টিতে হিন্দুবীবগণেব দিকে চীঘিযা দেখিলেন। মোগল 


সমাটও আপন অন্থচবগণেব দিকে চাহিযা মহিষেব অনুসবণ, 


কবিতে ইঙ্গিত কবিলেন। তাহাবা “আনা ইল আলা” শব্দে 
গগন প্রতিধ্বনিত কাদিবা ছুটিল। বাজপুতগণ “বাণা শ্রভাপ- 
সিহেব জধ” বলিস বেগে অর্চচাললা কবিল। যে যুবাপুরুষ 


১২ অমৃতপুলন। 


সকলেব পশ্চাতে বিষগ্ধমনে ধীবে ঘীবে যাইতেছিলেন, 
মিবাবপতিব বজ্গন্ভীব স্বব তীহাবও কর্ণে প্রবেশ করিল। 
তিনি বশ্শি শ্রথ কবিবা আথ্থপৃণ্ঠ কষাঘাত কবিলেন। অশখ 
ছর্মনীয বেগে, পুর্ণ উৎসাহে ছুটস। সহস্রাধিক সশস্ত্র অঙ্বা- 
বোহী তাহাকে লক্ষ্য কবিযা ধাবমান হইতেছে দেখিয|, মহিষ 
দ্রতবেগে প্রাণভযে পলাযন কবিয! কোখায লুকাইল | 

্প্য ভন্তমতপ্রায। কাঁননের একস্তান নীবব, জন-শূন্ত । 
কেবল একজন মাত্র অশ্ব'নোহী যুবক আকুলচিন্ধে চাবি দিকে 
নিপীক্ষণ কবিতভেছেন ও এক এক বান নৈবাশ্ঠপূর্ণ দৃষ্টিতে 
অন্তগামী সুরের প্রণ্ত চাহিয়া দেখিতেছেন। যুবক অশ্বপৃষ্ঠে 
কবম্পর্ণ কবিসা বপিলেন “দানবদনন। আজ আমবা আবার 
উদয়পুবে কেমন ক'বে মূখ দেখান? একটা পশুকে সনুখ যুদ্ধে 
পরাস্ত কব্ব, এ সাঁমান্ত প্রতিজ্ঞাণ্ড বুঝি আজ বিধাতা দফল 
হতে পিশেন না। এতক্ষণ মহিষেন অন্রুদবণ কবলেম, এক 
নিমেষেব জন্তেও তাকে দৃষ্টিব বাহির হতে দিলেম না, জানি না, 
বাব কোথায গিষে লুকাল 1” 

অকম্মাং অনূবে কাননেব গভীবতব প্রদেশ হইতে 
বন্তমহিষেব আত্রমণকাণীন গন্ঠীব বব ও তাহাঁব সঙ্গে একজন 
দান্তিক ধোদ্ধাব যুদ্ধকালেব গন্ভীবব আশ্ষালন তাহার কর্ণে 
গ্রবেশ কবিল ! তিনি চমকিত হইয়া সেই দিকে অশ্বচালনা 
,করিলেন । নিবিড কণ্টকমষ অবণ্যমধ্যে প্রবেশ কবিতে 
তীহার শবীব ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল । তাহাব দানব দমনেৰ 
শ্বেত কলেবব শোণিতপাতে লোহিত বর্ণ হইল। কিয়দ্দ,ব 
স্পগ্রসব হইয়া! তিনি দেখিলেন, সেই শ্বেতবর্ণ প্রকাগুকায় 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ১৩ 


মহিষ গ্রীবা বন্ত কবিঘা, ভীষণ শূঙ্গদ্বব উন্নত কবিয়া, একজন 
অশ্বাবোহীব প্রতি ধাবম'ন হইতেছে । অর্থাবোহী তববাৰি 
উত্তোলন কবিষা. সহাস্তবদনে তাহাৰ প্রতীক্ষা কবিতেছেন। তিনি 
দেখিলেন, শ্বযং ভারতসআট আঁক্বব শাহ। বুঝি তাঁহাব সকল 
চেষ্টা বিফল হইল। বুঝি যবনস্ম1ট মহিষকে সম্গুথবুদ্ধে মংহাঁধ 
করিলেন ! মহিষ নিকটবন্তাঁ হইবামাত্র আকবর তাহাব মস্তক 
লক্ষ্য কবিয়া তববাবি আঘাত কবিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় 
তীচাব অশ্ব সভযে লম্্ষ দিষা উঠিল । তববাঁৰি মভিষেব মন্তকে ন! 
লাগিষা, সশ্বখবর্তী বৃক্ষশাখাম আহত হইযা, ছুই খণ্ড হইযা 
ভূমিভলে গড়িযা গেল। মহিষের ভীষণ শু অশ্বেব উদব বিদঁ 
কবিল। আকববেব মুখমগুল পা পুবর্ণ ধারণ কবিল। তিনি ভূমি তলে 
অব-তবণ কবিষ সন্ুখবন্তী বুক্ষণাখা ভগ্র কবিযা দাড়াউলেন। 
মহিষ নব উতসাহ্ে, জয়োলাসে মস্তক দুতিত কবিয়! তাঁহাব দিকে 
ছুটিল | যুবা অশ্ব হইতে লন দিষা দ্রুতগতিতে আকববেব সন্মুথে 
গিয। দাভাউলেন | মহিষ তাহাব নূতন আক্রমণকাঁবীকে 
লক্ষ্য কবিল। ঘুবা হাস্য কবিষা বলিলেন “মোগলসম্নাট ! 
বাজপুতবীব পশুৰ সঙ্গে কি প্রকাবে যুদ্ধ কবে, দেখুন 1” 

বলিতে বলিতে যুবক সদর্পে মহিষেব মস্তকে পদাঘাত কবিষা 
কবস্থিত অসি কঙ্কালস্ত কোযমধ্যে বাখিলেন এবং লম্ দিযা 
মহিষেব পৃষ্ঠে আবোহণ কবিষা দক্ষিণ কবে তাহাব শঙ্গ পাবণ 
কবিলেন ও অগব হস্তে তাহাৰ সপুখেব পদ উচন্তাঁলন কবিরা শুষ্ছেং 
সঙ্গে একত্রে দৃচমুষ্টিতে ধাবণ কবিয়া, দক্ষি« কব সঞ্চালন সহকাবে 
কহিলেন “দেখুন, দেখুন, যবনরাজ | আমি এখন বিন অঙ্ে। 
এই ব্তমুগ্িপ্রহাতব, পশুকে সংহাব কবৃতে পাবি! কিন্তু এ পশ্চিম 

ও 


১৪ অমৃতপুলিন। 


গগনেব দিকে চেয়ে দেখুন, সুর্য অস্ত যায়! রাঁণা গাতাপসিংহ 
্ধযান্তেব পুর্বে মহিষকে সংহাব কব'তে আদেশ কফবেচেন। তাই 
আজ এ পবিত্র তববাবি পণুবক্তে কলঙ্কিত ক'বতে হ”ল.।” 

যুব! পুনবায় অসি নিফোধিত কবিলেন | মহিষেব প্রকাণ্ড দেহ 
দ্বিখণ্ড হইয়া হাব চবণতলে লুটাইল । মোঁগলসম্াট বিস্মিত- 
নেত্রে, ক্ষণকাঁল বাজপুতযুবকের স্থকুমার বীবদেহ নিবীক্ষণ কবিয়াঃ 
ভেবী বাজাইয! অনুচববর্গকে সমবেত হইতে ইঙ্গিত করিলেন। 
চিন্দু ও মুসলম'নগণ ভেবীবব শুনিযা ওৎস্থকা সহকাঁবে অশ্বচালনা! 
ববিল। কিন্তু তাহাদের সকলেব পৃর্ষ্বে বাণ! প্রতাপসিংহ বিছ্যুৎ- 
গতিতে সেইথানে উপস্থিত হইলেন। তাহাব মুখমণ্ডল অস্তণামী 
তপনেব ন্যায় বক্তিমবর্ণ। লৌচনবুগল স্ফলিঙ্গময় জলস্ত বহি 
স্াষ জ্যোতিক্্য। তিনি ভ্রভঙ্গি সহকাঁবে বলিলেন, "বন নীব 
আমিতো বলেছিলাম, মিবাঁবে বাজলক্মী বাজপুতদ্রর্গ পবিত্যাগ 
কবেছেন। তাৰ প্রমাণ আজ প্রত্যক্ষ দেখলেম ! এই বন্য মহিষ 
তো আপনাব তববাবি প্রহাবে নিহত হু"য়েছে ?” 

আকবব শাহ হান্ত কবিষা উত্তব কবিলেন “মিবাববাজ.! 
আপনি অকাঁবণ বাজস্থানেব ভবিষ্যতেব গর্ভে অন্ধকার কল্পন। 
কবেছিলেন । এই বীব যুবক মহিষকে সংহাব ক'বেছে। আজ 
আমি এই তরুণতপনহুল্য যুবাৰ বীধত্তে বিস্মিত ও স্তম্ভিত 
যেছি। আপনি আমাকে 'বল্তে পাবেন, এই ক্ষব্রিয়গৌরব, 
'স্মৃতুলসাহস বীববালক কে *” 

প্রতাপসিংহ সগর্কে উত্তব করিলেন “আমাঁব কনিষ্টপুত্র 
জয় সিংহ।” 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


কার গলায় দিলে? 


উদয়পুপ্বব রাজপ্রাসাদ দীপমালায শোন্িত। ছাদের 
উপব ছুই জন বমণী ওংস্থক্য সহকাবে মৃগযা হইতে যোদ্ধুগণেব 
আগমন প্রতীক্ষা কবিতেছিল্েন। একজন বাণ! গ্রতাঁপ 
সিংকেব ডুতিতা কমলাবতী, অপবা তাহার বধস্তা গোয়া 
লিয়াব-বাজতনযা হিবগ্মঘী। গৌঁয়ালিয়াববাজ ষবন-সমবে 
প্রতাপসিংহেব দক্ষিণ হত্ত! তিনি যখন মোগল-সৈম্তহস্তে 
প্রাণতাগ কবেন, তীহাৰ একমাত্র ছুহিতা হিবপ্ুধী সেই অবধি 
প্রতীপসিংহেব অন্তঃপুবে অনীব যত্রে প্রতিপালিতা হইয়া 
ছিলেন। টৈণবাবশি কমনাঁবতী এ ঠিবগবীন সৌহার্দ জন্মিষ। 
ছিল। অপংখ্য দীপস্ালানিঃস্যত উজ্জ্বন আলোক স্ুদশীদ্ধষেব 
মুখমণ্ডল প্রতিফলিত হয়! উজ্জলতব দেখাইতেছিল । যেন্‌ 
ভবকাময গগনে ঘুগল শশীব উদয ভইষাছে। কমলাবতী 
বলিতেছিল “হিবগ্ময়ি' তুমি আজ সমস্ত দিন কোথায় ছিলে ট 
এক বাবও যে আজ তোমাকে দেখতে পাই নাঁই ?” 

হিবগুয়ী উত্তৰ কবিল “এই পুক্পহাব গাথছিলেম।” 

কমল্সাবতী হাস্ত কবিধ। কহিল “কাব গলায় দিবিলো! ? 

“যে আজিকাঁব মুগযায় সর্বাপেক্ষা অধিক বীবত্ব দেখান্টে 
পারবে, তাকে এই ফুল্লত্ব হাব উপহাব দ্রিব।"" 

"তোমাৰ তে! বড় সাহস! পাঁচশত ক্ষত্রিয় আর পাঁচ 
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শত মুসলমান আজিকাব মুগযাষ গিষেছে। তাবাঁ তো 
সকলেই স্ুশিক্ষিত। তাদের মধো কাব অৃষ্ট স্থপ্রসন্ন হবে, 
তাবঠিককি? যদি এক জন মুসলমান আজ সকঞ্জেব চেয়ে 
অধিক বীবত্ব দেখাতে পাবে ?” 

“তাহ'লে বন থেকে একটা শৃগাল ধ'বে এনে তাঁকে এই 
হাব পবিষে দিব। যদ্দ সিংহের চেষে *গালেব বিক্রম অধিক 
না হয়, যদি ঘিঝাসেব অধিষ্ঠাত্রী ভগবতী গৌশী মিথ্যাবাদিনী 
না হন, তবে এই কুন্গমহাবে বাব নাম লিখেডি, আজ তাকেই 
এই হাব উপহার 

কমলাবী রি নী হাত হইতে কুজুমভাঁন লইঘা বলিল 
“বই দেশি হে যে আমার দাদাব নাও লিখে দেখেছ । 
তা ভুমি কেমন কাব জান্নে, তিনিই আজ সকলেৰ চেয়ে 
বঁরত্ব দেখাবেন 11, 

ভিবগনী বিষত্ক্ষণ কমলাবভীন মুখের দিকে চাঁহিয! বলিল 
“হবে শোন, ভোমাকে বলি? দেবী সি্হ বাতিনী বাশ বাত্রে 
আখাকে স্বপ্নে দেখা দধিযেছিলেন। তিনি আমাৰ মন্তথে 


এ 


দডবে সম্মিতমুণে, হর্ষোংদুললনোচনে, আমাকে সম্বোধন 


কবে ভিজ্ঞ/সা কবলেন, ই রি জানিম্‌, আনার ক্ষত্রিব- 


নে 


তনষগণেব মধ্যে কে সকনেব অপেক্ষা আমাব প্রাতিব পা? 
কে সকলেৰ চেয়ে শ্রেষ্ট বীব? 'আমি বললেম “অজব ॥ 
দেবী হাস্ত কবে উত্তৰ কব্লেন, তুই সন্া বলেচিস্‌। বীব 
আজম সিংহ সর্দাপেক্গা আমাব প্রিয়তম বীব। আজ ভাব 
বীবন্থে যবন সম্াটকে বিশ্িত ক'বব বলে, এই শ্রকাণ্ড- 
কায বন্য পওকে দঙ্গে কনে এনেছি। এ বে সহত্রবীব 
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শমবেত হয়েছে, এদের মধো কেবল অজয় দিংহ 
একাকী বিনা! অস্ত্রে এই পশুকে সংহাব করতে পাবে ।, 
বন্ত পশুব ভীষণ প্রকাণ্ড দেহ দেখে আমাৰ বড় ভয় হ'ল। 
আমি যোড়কবে সবোদনে দেবীকে বল্লেম্‌ “মাতঃ। 
মিনতি কবি, অজয়কে এ ভীষণকায় পশুব সঙ্গে সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত ক'ববেন না। শী ভীষণ শৃঙ্গ প্রহাবে অজয়েব 
কুমাৰ দেহ ক্ষতবিক্ষত হবে!) দেবী ক্রোধে, বিষাদে 
জকুঞ্চিত ক'বে, আমাব দিকে চেযে দেখলেন, তার পব 
অঙ্গয়কে বুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'তে ইঙ্গিত কব্লেন। অজয় হাসতে 
হস্তে বীবগণেব মণ্য হ'তে অগ্রসব হয়ে দুহূর্ভমধ্যে, 
অবলীলা ক্রমে, সেই শুকাগুকাষ বত পশুকে সংহাঁৰ ক'বলে। 
আমি বিম্মযে, আনন্দে, অধীব হ'য়ে এক ছড়া মালা ল?য়ে 
প্রীতিব উপহাবস্ব্ূপ অজয়েব গলায় পবিষে দিতে গেলেম। 
তখন সিংহবাহিনী জস্ুটা সহকাবে আমাকে নিবীক্ষণ ক'রে 
গম্ভীব বচনে বললেন, হিবধাযি ! বীব অগয় সিংইকে স্পশ 
ক:বস্‌ না! তুই ক্ষত্রিয়-বমণী হযে বাজপুতবীবেব যুদ্ধে ব্যাঘাত 
দিতে ইচ্ছা কবিস্‌ ( তুই অজয সিংহকে ন্পূর্শ কব্বাঁব উপবুক্তা 
নঘ। সাবধান” আমি আতঙ্কে শিহবে উঠলেম ! লজ্জাঁষ, 
অভিমানে, আমাব গাষে কাটা দিয়ে উঠল। আমি পশ্চাতে 
স'বে গিয়ে দুর হতে অজয়েব অঙ্গে মালা নিক্ষেপ কবলেম। 
অজয় হাস্তে হাঁদ্‌তে মাল! লাঁয়ে গলাঁষ পৰতে গেল, কিন্ত 
সহসা তাঁব তববাবিতে লেগে মাল। ছুই খণ্ড হযে ভূতলে, পড়ে 
গেল। সিংহ-বাহিনী আমার দিকে ঢেয়ে দেখে, মৃদু হাস্ত 
রূ'রে অন্তধান হ'লেন!” 


১৮৭ অমৃতপুলিন। 


কমলাবতী শিহবিয়া উত্তব করিল ণএ স্বপ্রমার। স্বপ্র' 
নাকি আবার কখনও সত্য হয়। যদি ভগ্বতী সিংহবাহিনী 
প্রসন্না হয়ে তোমাকে দেখা দিলেন, শেষে আবাব তোমার উপৰ 
ক্রুদ্ধা হয়ে দাদাকে স্পর্ণ কবতে নিষ্ষেধ ক'ববেন কেন ?” 
হিবপুয়ী দীর্ঘ নিশ্বাস সহকাবে উত্তর কবিল “আমি কি 
তোমাৰ দাদাকে স্পর্শ কব্বাৰ উপবুস্তী। আব তাহ'লে 
দেবীই বা আমাকে নিবেধ কব্বেন কেন? সেযা হোক, স্বপ্ন 
কি সত্য, তা আগ এখনি বুঝতে পারব। যদি আজ অজ 
খীবেব অগ্রগণ্য বঝলে সকলে নিকট সন্মানিত হ'য়ে 
ধিবে আসে, তা হ'লে আমাব কামনা সফল হয। 'আমাব 
জত যত্্েব পুপ্পহাব আব শৃগালেব গলায় পবাতে হয় না! এ 
দেখ, যোছ্ধু দল ফিবে আসচে।” 
কমলাবতী কহিল “কি আশ্র্ধয। তোমাব স্বপ্ন সত্য? 
এ দেখ, সিংহবাহিনীব প্রিষ অঞষণসংহ জযমাল্যে শোভিত 
হ'ষে, জয়পতাকাহস্তে, হিন্দু ও মুসলমান সৈম্তগণে 
পরবিবৃত হ'যে সহাসাবদনে যিবে আম্চেন। আব এ 
দেখ, সকলেব সম্মুখে, আকববেব দন্সিণ পার্খে পিতা 
আপনাব বংশগৌবব পুত্রব দিকে বাবন্বাব সগব্ধে চেয়ে 
দেখেন ।” 
বীবগণ জয়ববে গগন প্রতিধ্বনিত কবিয়া প্র!সাদতলে 
উপস্থিত হইল। হিবখায়ী চঞ্চলহদষে, কণ্টকিতশবীবে, কম্পিত- 
কে, পুষ্পহাব লইযা, অজয সিংহেব মস্তক লক্ষ্য কবিয়া নিক্ষেপ 
ববিল। কিন্তু হাব অজয়েব মন্তকে না পড়িয়া, তাহাব বাহুস্পর্শ 
বায়! তাহার পার্বতী একজন লম্ষিত-ম্মঞ, খর্বকায়, এবচক্ষু 
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যবনসৈনিকেব মন্তকেব উপর পড়িল । যবন এক চক্ষে উত্ধধ 
দিকে চাহিযা, হাস্য করিয়া ছুই হস্তে সেলাম করিয়া, হার মন্তক 
হইতে লইঘ গলায় পবিল | 

কমলাবতী শিহবিয়া বলিলেন “কি সর্বনাশ! হার কার 
গলায় দিলে %” 


স্প্পীশিশশীশি 


তৃতীর পরিচ্ছেদ | 


বাদশাছের প্রস্তাব! 


বা্গপুত ও সুদলমান গোক্চুগণ অশ্ব হইতে অবতবপ 
কবিসা বাজপ্রাসাদেব ভিতর প্রবেশ কবিল। কেবল 
বাণা প্রতাপসিংহু আববৰব শাহেব সহিত কথোপকথন 
কবিতে করিতে উদ্যপুনেব অভিমুখে ধীবে ধীবে পধচাবণা 
বরিতে লাগিলেন। আকবব বলিতেছিলেন “বাক্ষন্‌। 
আমাৰ এ গ্রন্তাবে আপনার সম্মতি না হবাব কোন কাবণ 
€দখতে পাই ন। 1৮ 

“আপনাব প্রস্তাব অসস্তব। আপনি আমাঁব এই বৃদ্ধ 
বনসে, অন্তিমকালে, আমাৰ বীব পুত্রকে, আমাব নয়ন- 
তাখাকে, আমাব এ ভগ্রন্বদঘ হ'তে অপহবণ করতে ইচ্ছ! 
করেন।” 

“আপনি বিবেচনা কবে দেখুন, ঝুখতে পাববেন, আধীব 
এ প্রস্তাব আমাদের উভষেন পন্মেই মঙ্গলকব। আজ আরম 
এই বালকের বীবন্ব, উদাবতা ও মাহসের সম্পূর্ণ পরিচয় 


২০ অমৃতপুলিন। 


পেয়েছি । দরিললীব দববাবে থাকৃলে তাঁর এ হুর্লভ গুণুসমুহ 
সম্যক্‌ স্কণ্ি প্রাপ্ত হবে ।” 

“আপনি বিস্বত হচ্চেন যে, দেব বাপাবাঁষেব বংশের 
কেহ যবনেব নিকট হইতে বীবত্ব ও উদ্াৰত। শিক্ষা কবে, 
এ কথা শুন্লেও আমাব হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয়” 

মুহর্তেব জন্ত দিল্লীশ্ববেব ললাট আবক্তিন হইল । কিন্ত তিনি 
তখনি সে ভাব সম্ববণ কবিয' হান্ত কবিয| উত্তব কবিলেন 
“বাজন্‌। আপনাব পুত্র আমাক নিকটে থাকলে যাবনিক 
আচাব শিক্ষা কববে না! এ জগতে কে না জাঁনে যে, আঁকবব 
বাজপুতেব পক্ষপাতী? আমি প্রতাপসিংহেব বীবঙনয়কে 
সেই ক্ষাত্র ধর্মেব পূর্ণগৌবব বক্ষা কবতে সাহর্ী ক'বব।» 

পম্চা্ৎ হইতে কে বলিল “মিবাববাজ। দিলীশ্বব যথার্থ 
বলেচেন। সময়ে কোকিলকেও বায়লনীড়ে শিক্ষালীভ 
ক'বতে হয় 1” 

প্রভাপসিংহ আগন্তকেব দ্রিকে বোষবক্তিম নয়নে চাঁহিযা 
বলিলেন “কে তুমি ৭ 

ব্হ্মচাবিবেণী আগন্তক প্রতাপসিংহকে আবীর্বাদ কবিয়! 
তাছাব সন্ম/খীন হইযা বদিতে লাশিল “বাজন্। নিমেষ- 
মাত্র মনোনিবেশ সহকাবে এই সংসাবতভাগী সন্্যাসীব 
নিবেদন শুস্থন। আজ , সায়ংকালে উদসংনাএবতীবে, 
; দেব উদয়সিংহেব উপাসনা-মন্দিবেব পাবে, একাকী দেবাদি 
ভধানঈপতিব ধ্যানে মগ্ন ছিলেম, এমন সমযে স*ণা গগনপটে 
তিশৃলধাবী দিগম্ববযৃণ্তিব ছায়পাত হ 1 ও গণ্তীব বচনে 
গ্রত্যাদেশ হ'ল, এতদিন পবে বুঝি এই শববুন্দের লীলা- 
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নিকেতন পুণাভূমি শ্মশানে পরিণত হয। বুদ্ধ প্রতাপ সিংই 
আপনাব তনয়েব সঙ্গে গোযালিযাব-বাজছ্ুহিত। হিবগাধীকে 
পবিণীত্তা কব্বে, কল্পনা কবেছে। তুই এই মৃহর্তেই দ্ধ 
বাণাকে আমার প্রত্যাদেশে অবগত কবে, এ অভিসন্ধি 
পবিত্যাগ কবতে বল্‌.” 

প্রতাপসিংহ উত্তব কবিলেন প্ডুমি বাউুল অথবা কোন 
কপটাচাবী মিথটাবাদী। আামাঁব বীনশ্রেষ্ঠ সুভদেব অপ্সবী- 
বূপিণী ছুহিতা হিবখ্মযীব সঙ্গে পুত্রেব বিবাহ দিব, এতে 
আবাব ভগবান্‌ ভবানীপতি অপ্রসনন হবেন ?” 

ত্রন্মচাবী অণমাঞ বিচলিত না হইয। উত্তব কবিলেন 
"সামি দোদিদেবেব অনুষতিত্রমে ভাব গ্রহ্াদেশ আপনাকে 
জ্ঞাত ক'বনেম! এখন আঁপরণ্ন ঘা কশ্তব্য বিবেচনা কবেন, 
ক'ব্ঠে খাবেন । কিন্তু সাবধান । দেন ভবান'পতিব আদেশ 
লজ্বন ক'বে মিব।বেব সর্ধনাশ সাধন কবনেন ন11” 

এই বণিয়। ব্রঙ্গচাবী উন্তবেব প্রতীক্ষা না কনিয।, ভ্রতপদে 
সে স্থান হইতে প্রস্থান কৰবিল। প্রতাপসিতহ কিযতক্ষণ 
*নাবতব চিন্তা কবিয়। বলিলেন “দিললীর্বব। মনে ক'ববেন না, 
এ 'অপবিচিত মন্লাদিবেশী পাষগু ব| বল্‌্ঘশ তান এক বর্ণও 
বিশ্বান কবি । কিন্ত আমি আপনাব প্রস্তানে সন্পাত হলেম। 
এখন আমাব পণকুটাবে গিযা বিশ্রাম লাভ কবন। কাল 
প্রাতে যে আপনাব সঙ্গে দি্রীতে যেন্তে হবে, অগয় তার কিছুই 
জানে না। এ কখা তার কর্ণ গোচব কথা আংবগ্তক |” 

প্রতাপসিংহ স্রাটেব সঙ্গে বিএামভবনে প্রবেশ কিয়! 
অজয়িংহকে আহ্বান কবিলেন্ু। প্রতাপদিংহকে অভিবাদন 


২২. অধৃতপুলিন 


কবিয়া অজয়দিংহ সন্ম,খে ঈাড়াইলেন। প্রতীপনিংহ বলিলেন 
“বৎস! দিলীশ্বর আজ তোমাঁব বীবন্ধে শীত হয়েছেন । 
তাই তাৰ অন্গুবোধ যে, তুমি তার নিকটে থেকে ভারত- 
খণ্ডের মঙ্গলসাধনে সাহায্য কব ।১” 

আঁকবৰ শাহ বলিলেন “আজ তুমি আমাঁব জীবন বক্ষা 
ক'রেছ, তাব পুবস্কাবস্বপ আমি প্রতিশ্রুত হ'লেম যে, তুমি 
যখন য| কামনা ক'ববে, আমি তা সফল কব্তে গ্রাণপণে চেষ্টা 
করব ।” 

অজয়সিংহ সবিশ্ময়ে বাণাঁকে নিবীন্ষণ কবিয়া, সম্রাটের 
দিকে চাহিযা, বলিলেন “যবনবাজ। আমি আপনাব জীবন 
বক্ষাব জন্য বন্ত পশুকে সংহাব কবিনাই। পিতাব আদেশ 
প্রতিপালনেব জন্ত অনিচ্ছাসত্বেও যবনদলেব সঙ্গে আঙ্গ 
পশুধুদ্ধে গিয়েছিলেম । পিতঃ1। এতদিন যে আপনাঁৰ নিকট 
ক্ষত্রিয়েব শৌর্য; শিক্ষা কব্লেম্‌, তাঁব পবিশাম কি শেষে 
এই হবে ?* 

বাণা উত্তব কবিলেন “বৎস আমি তোমাৰ মনের 
ভাব সম্পূর্কপ বুঝতে পাব্চি, কিন্ত বিধাতা ইচ্ছা 
অথগুনীষয। তনবে আমি জানি, আকবব শাহ উহাবহদম়। 
তাৰ এমন ইস্া নহে যে, মিবাববাজকুমাব ক্ষত্িয়কলঙ্ক 
মানসিংহেব স্তাঁয় তীহাঁৰ দাঁসহ কবে। তিনি সিংহশধককে 
অর্ণশৃঙ্খলে বদ্ধ কবতে ইচ্ছা কবেন না। তাই আমি অনেক 
চিন্ত; কবে, ভাবতের ভাবী শুভাশুভ পর্যযালোটনা ক'বে, 
এ প্রস্তাবে সম্মত হয়েছি 1” 

অঙ্য়নিংহ মন্তক মবনত.কবিয়! পিতার আদেশ প্রতি 


তৃতীয় পবিচ্জেদ। ২৩ 


পালনে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। প্রতাপসিংহ বলিতে 
লাগিঙ্গেন “আব তোমাব জননীবৰ অন্থবোধক্রমে আমি যে 
গোয়ালিয়াব-বাজছুহিতা৷ হিবগ্নয়ীর সঙ্জে তোমাব পরিণয়ের 
উদ্যোগে প্রবৃত্ত হ,য়েছিলেম, আপাততঃ কিছু দিনের জন্ত 
সে পরিণয়-উত্সব স্থগিত বাখব মনস্থ কবেছি। যদ্দি এ উত্সব 
সম্পাদনে কোন বাঘাত না ঘটে, আমি শ্রীপ্রই তোমাকে লয়ে 
আদ্বাব জন্য দূত প্রেবণ ক'ৰব !” 

অকম্ম। অজয় সিংহেব মুখমগুল হর্ষপ্রফুল্ল হইয়। 'আবাব 
তখনি বিষাদে প্রান হইল! তিনি বাহিবে আসিবার জন্য 
ধীবে ধীবে অগ্রসব হহনেন। বাঁণা পুনবপি তাহাকে 
সম্বেধন করিযা বলিলেন “ব্স। কাল তে! তুমি প্রভাতে 
দিলীপতিব সঙ্গে উদযপুব পবিত্যাগ ক'ববে, তোমাকে 
, কতদিন দেখতে পাব না, তাব কিছুই নিশ্য় নাই! কিন্ত 
আমাব দুইটা আদেশ বিশ্বৃত হইও না। প্রথম, কথনও মবনেৰ 
সাহায্যে হিন্দুব সঙ্গে বুদ্ধ ক'ববে না। দ্বিতীয়, বিনা। তববাঁবিতে 
কখনও কোন যবনেব অঙ্গম্পর্শ কববে ন1।” 

অজয় সিংহ সম্মত হইয়া বিষনরবদনে আপন শয়নকক্ষে 
প্রবেশ কবিলেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


স্বপ্নময় জীবন | 

গভীব নিথাথে অয সি আপন কতক্ষন গবাক্ষ উন্মুক্ত 
কবিবা আক্কাশব পিকে চাচিঘা দেখিলোন। আকাশ মেঘ 
শগ্ত, বিস্য বডই অন্ধকান্ময ! আবশী নিস্তব্ম। শব্দে মধ্যে 
কেবল যেন আন্ধক।পের নিশ্বাস গ্াশ্বাঃসন শব্দ, আন মধ্যে মধ্যে 
পেচকেব অমঙ্গলফ্ছভন্‌, ভীভিবিখাথক, উচ্চ চীৎ্কাব। তিনি 
কতবাব এইফপ মোময নিশীে, এই গৰাক্ষপথ হইতে 
এই ঈনশ আকাশ দেখয়াছেন, কিন্ধ নিমেঘ 'আ।কাশে এমন 
ভীবণ অন্ধকাধ আব কখন9 দেখেন নাই। আতঙ্গ অথবা 
বিধাদ, নিশ্চয কবিতে পাবিলেন লা, সহসা যেন তীহ'ৰ হদ্য 
অধিকাব কবিল ধেন তাহাৰ অন্তনেস অন্তস্তলে কাঁলিমামষী 
গ্রকনতিৰ পূর্ণ প্রতিবিস্ব পড়িল! তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস সহকাবে 
আপনা আপনি বগিলেন “আমি ক্ষত্রিবদীব । শ্গব্রগৌবব 
প্রতাপসিংহেব তনযধ। আজ কি বালকেব ন্যাঁষ প্রকুতির 
ভ্রভ্গীকল্পনায় বিচলিত হলেম।” তিনি আপনাকে 
ধিক্কার দিয়া, গবাঙ্ মুদিত কবিযা, শষঠাখ শশন কবিলেন। 
যেন সেখানেও সেই ভতমোময আকাশ অন্ুখে দেখিতে 
লাগিলেন। যেন এ জগতে আব কিছুই নাই, কেবল 
সেই অনন্তব্যাপী অন্ধকাবের ক্রোড়ে অনস্ত আকাশ। 
নীচে, উপবে, পার্থদেশে, ষেই কবাল কালিমাময় কালো! 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ২৫ 


আকাশ! ঠিনি চক্ষু মুদিত কবিলেন। যেন অন্ধকাৰ ভাষণ 
হইতে ভীষণন্তব হইতে লাগিল। যেন সেই কাল অন্ববের 
করাল কাটিমা গাড় হইতে গাঁঁতব বর্ণ ধাবণ কবিতে 
লাগিল! আব সহসা আর্াশপটে এক শৌন্দর্্যময়ী 
মূর্তি চিত্রিত হইল । পে মুর্ভ তাৰ শৈশবসঘী হিবণুয়ী । 
ভিবপয়ীব স্বর্ণকা্ত বেন আপাৰবে বিলীন হইতে লাগিল । 
যেন অন্ধকার মুখব্যাদান কৰিয়। “স (পীন্দধ্যবাশি গ্রাস 
কবিভে প্রত হঈপ1 দেখিতে দেখিতে ঠ্বখাধীব আলোক- 
পুঞ্জ সৌন্দর্য বণু সেই ভীষণ অন্ধকাবেব সঙ্গে মিশিয়া 
গেল! তিনি চমা। | উঠিষা দাডাইসেন। চঞ্চলটবণে 
কক্ষমধ্যে পদগাবণ! কবিতে কবিতে ভাবিতে লাগিলেন, 
এ আকম্মিক চিভবিকাঁটার কাবণকি 1 ইহা কি কোন ভাবী 
আমঙ্গলেব টি? লনি আব কমগনও তো ভবিষা২ অনিষ্টেৰ 
ভাবনায় ভীত হন নাঈ। বীরেৰ মত অমঙ্গলেব সঙ্গে যুঝিবেন। 
তবে হযতে! তিনি চলিষা গেলে হিবণুয়ীৰ কোন বিপদ 
ঘটিবে, তিনি নিকটে থাকিলে হযতো! তাহাকে সে বিপতপাত 
হইতে বক্ষা করিতে পাবিতেন। তবে কি সমাটেব সঙ্গে 
উদ্যপুৰ পবিত্যাগ কনিতে অস্থ'কৃত হইবেন 1 না। ক্ষত্রিয়- 
তনয় হইয়। পিত-আজ্ঞ! লঙ্ঘন কবিবেনণ প্রতিশ্রতি ভঙ্গ 
কবিবেন ? তিনি পুনক্ধাধ শন ঝুরিলেন। অনেকক্ষণ পৰে 
তন্দ্রা আসিল, তন্্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখলেন, যেন একজন উন্মাদ্দিনী 
বিকট হান্য কবিয়। তাহার সম্মুখীন হইল। উন্মারিনীকে আঁর 
একবাব তিনি দেখিয়াছিলেন। দশ বৎসর পূর্বে তিনি এক 
দিন আরবালি গিবির উপত্যবায় *থিবপায়ীব মযুর ধরিয়া দিতে 


২৬ অমুদ্তপুলিন । 


গিয়াছিলেন । মেই দ্রিন এই উন্মার্দিনী এইবগ কবতাঁশি দিয়! 
বিকট হান্ত কবিযা, তীহাঁদেব সম্মুখে আপিম্বাছিল | যেন 
উন্মািনী বলিল “কেমন? এখন কেমন হয়েছে, তুম না এই 
পাঁগলিনীব হাত থেকে হিবণায়ীকে বন্মা ক'ববে বলেছিলে ?" 
এখন তুমি কোথাষ বইলে। আব তোম।ব হিথণ কোথায়? এ 
দেখ ।” পাগলিনী অন্ধকাবমষ আকাশে দিকে অঙ্গুলি 
নিপ্দশ কবিযা বলিন্েে লাগিল “এ দেপ, তোমাৰ সাধেব হিবণ 
অন্ধকাবেব কবাল গ্রামে পড়েছে । কেনম বীব, এখন তাকে 
বক্ষা কব দেখি?” বলি ঠ বলিতে যেন পাগাঁলনী বিকট হাস্ত 
কযা চলিষ। গেন। ভাহাব নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া 
চার্ব দিকে দেখিতে লাগিনেন, কক্ষমপ্যে কাহাকেও দেখিতে 
পাইলেন না । তবে এন্বপ্রমাত্র। শিনি আবার নিদ্র। বাইবাব 
চে] কবিলেন। অকম্মা্ দক্সিণ পার্বন্ত বক্ষ হইতে স্ীলোকেৰ 
সভ্য চ'খ্কাঁব স্টাতাৰ কর্ণে শ্রাবেশ কবিল। তিনি জানিতেন, 
সেই কক্ষমধ্যে ভিবখধী ও তাহাব ভগিনী কমলাবতী একত্র 
শরন কৰে। শুনিবামাত্র বুঝিতে পাবিলেন, ভিবগ্নধীব কস্বর । 
আব ঠিক সেই সময কাহাব কনভালিব উচ্চ শবে, কাহার 
বিকট ভান্তে, নিস্তব্ধ গগন প্রত্ধ্বনিত হইল । বিন্ময়েক উপব 
বিশ্যয। এ যে মেই উন্মাদিনীব কবতভালি ! সেই উন্মাদিনীব 
স্ছান্ুবৃব। 

তিনি দ্রতপদে কঙদ্বাবে উপস্থিত হইযা জিজ্ঞাসা করিলেন 
“কঘ্াবতি। ভোমনা কি ভয় পেয়েছ?” কমলাবভী উত্তব 
কনিল “দাদা। শীঘ্ধ এখানে এষ, হিবণুয়ী স্বপ্ন দেখে বড 


ভদ্» পেয়েছে 1” 


চতুর্থ পবিচ্ছেদ। ২৭ 


তিনি গৃহমধ্যে গ্রাবেশ কবি দেখিলেন, হিবগ্মধী কমলা- 
বতীব কণ্ঠলগ্ন,হইযা তাহাৰ বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাদিতেছে। 
তাহাব' হথন্দব জুরীর্ঘ দেহ মাক্তক্রোডে মাধবীলতাব স্যাষ 
ঈষৎ কম্পিত হইতেছে । তিনি জিজ্ঞাসা কবিলেন “হিবণ ! কি 
হু'য়েছে ?” হিব্ধারী শিশিবনাষক্ত বিকচকমলেব স্তাষ পুর্ণ- 
উন্মীলিত, বিশাল লোচনছযে ভাহাকে থেন পূর্ণ ঈখে, সাধ 
মিটাইয়া, নিবীক্ষণ কিবা জিজ্ঞাসা কবিল “অজয ! সত্য ক'বে 
আমাকে বণ, তুমি বাদশাছেব সঙ্গে আগ্রা যেনে প্রতিঞত 
হবেছ কি ন। ?” 

অজয সিংহ আব কখনও হিবপ্য়ীব এমন বিষাদে মধুব, 
নৈবাশ্তে কোমল কগন্ব শুণেন নাই! এমন ভাবনামষ অথচ 
প্রেমন্সিপ্ধ, এমন বিষাদপুর্ণ অথচ স্ধাময় কটাক্ষ আব কথনও 
দেখেন নাই ! তিনি ভিজ্ঞাস1! কবিলেন “তে/মাকে কে বল্লে 
হিবণ ৮ 

হিবগুষী আবার সেই কটাক্ষে ভীহার দিকে চাহিয়া 
সেই সবে উত্তব কবিল “অঞয়। ভোগাৰ মনে আছে, আজ 
প্রাষ দশ বসব হ'ল, আমব] ছুজনে এক দিন সন্ধাব সমষ 
পর্বতৈব তলে, নদীতীবে, এক জন উল্মাদিনীকে দেখেছিলেম ! 
আমি আজ ঘুমিষেছিনেন, এমন সমযে সেই উন্মাদিনী 
গৃহমধ্যে প্রবেশ ক'বে আমাৰ *কাণে কাণে বললে “কেমন ! 
এখন তাকে আমাব হাত থেকে কে বক্ষা কববে? তুষ্ট 
কোথায় থাকবি, আব কোথাষ থাকৃবে তাৰ অজ্য? কালঠত 
তোৰ অজয় জন্মে মত তোকে ছেড়ে বাদশাহেব সঙ্গে 
উদয়পুব পরিতাগ করবে! দেখি, তোকে পাগলিনীব হাত 


২৮ অমৃতপুলিন। 


থেকে কে এখন রক্ষা কবে?" আমি সত্দ্বে চীৎকার করে 
উঠ্পেম, আব উন্মাদিনী যেন কবতালি দিয়ে, উচ্গী হান্ত কবে 
অন্ধকাবেব সঙ্গে মিশ যে গেল 1” 

অজয় সিংহ সিহবিয়া উঠিলেন। কি বলিষ! ছিবখনয়ীকে 
প্রবোধ দিবেন, শ্থিব কবিতে পাবিলেন না। তিনি একবার 
চক্ষু মুদিত কবিয়া, আবাব *ৈশবসথী হিবণ্ব সেই বিষাদময় 
অযৃতময় অধব, সেই নৈবাশ্তময় আদবময নযন, প্রাপ 
ভবিয়া দেখিলেন। সহসা অক্রপ্রবাহে তাহাব দৃষ্টি রুদ্ধ 
হইল | তিনি উঠিয়! টাডাইয়। মুখ ফিবাইয়া বলিলেন 
“কমলাবতি ! হিবগ্নয়ীকে প্রবোধ দিয়ে বল, কোন ভয় নাই। 
আমি শীঘ্রই আবার আগ্রা হ'তে ফিবে আসব ।” 

এই বলিয়৷ অজয় সিংহ দ্রতপদবিক্ষেপে সে স্থান হ্ুইচ্ষে 
চলিযা গেলেন । তিনি আপন শষনকক্ষে প্রবেশ কবিয়! বলিলেন 
“এ কি স্বপ্রমাত্র? বিধাতঃ ! মন্ুষ্যজীবন কি স্বপ্নময় ?” 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


চিত্রপট | 
যুববাজ সেলিম দিল্লীতে আপন প্রমোদ-উদ্যানমধ্যে একটা 
নিভৃত কক্ষে বপিয়। আবুল ফাজিলেব জাবজ পুত্র সথায়ত 
আলি নামক তাহার প্রিয় সহচরের সঙ্গে স্ুবাপান কবিতে- 
ছিলেন। তিনি পিয়ালা নিঃশেষ করিয়! বলিলেন ”সথায়ত ! 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৫ 


“আব কাঁলবিলথ্থ করা কোন মতে উচিত নহে। আমি 
দেখচি পিতা অবিষৃগ্তকাবিতাষ দিলীব সিংহাদন অচিবাঁৎ 
হিন্দুব অঁধিকাবভূক্ত হবে ।” 

সখায়তেব সুবাঁপাঁন বড় একটা অভ্যাস ছিল নাঁ। আজি 
যাহা পান কবিযাছিল, তাহাউ প্রমন্ততা। জন্মিয়াছিল। সে 
উত্তন কবিল, “্জাহাপন1 1 এ ও কি সম্ভব % দিল্লীব সিংহাসনে 
একজন কাফেব বস্বে, এ কি আমি প্রাণ থাকৃতে সা কব্ব 1» 

সেশিম উন্ভর কবিলেন “অপম্ভব কিসে? তৃমি কি দ্েগতে 
পাচ্চন, কাঁকেব মানসিংহেব স্পদ্ধা এত অধিক হযেছে যে, 
গে আপন ভাগিনেয় নিব্দেধ খক্রকে দিংহ'সনে বসাবাৰ 
জন্য ষড়যন্ত্র কব্চে 1৮ 

সথায়ত বলিল “আপনি অনুমতি কবেন ত পাপাত্বার 
মস্তক আঁপনাঁৰ চবণে উপহাব দিই 1” 

সেলিম বলিলেন “আব দেখ, কি আশ্চর্য্য । আমেদ- 
নগবেব যুদ্ধে একজন অনভিজ্ঞ, অজাতম্মশ্ষ কাজপুত- 
বালককে দেনাপতি কবে পাঠালেন । আমি শ্বয়ং এ যুদ্ধে 
যেতে উত্স্থক ছিলেম, কিন্ত বাদশাহেব তা মনঃপুত 
হ'ল না।” 

সথায়ত কহিল “সে তভালই হযেছে! বন্য পশ্তব সঙ্গে 
যুদ্ধ করা আব মান্ুষেব সম্্ে যুদ্ধ কার কত প্রভেদ কাঁফের- 
নন্দন এবাৰ তা জান্তে পাঁববে !গ 

সেলি। তোমার কথা আমি বুঝতে পাক্চি না। হই 
পিয়াল স্ববীপাঁন ক বে তুমি উন্ম হলে নাক? 

সথা। আপনি কি শুনেন, নাই, এই বালক প্রতাপ 


গু অযৃতপুলিন |] 


সিংহের পুত্র, একটা মহিষেষ সঙ্গে যুদ্ধ ক'বে সম্াটেব নিকট 
এইবপ প্রতিপত্তি লাভ কবেছে ? 

সেলি। কি ভযষানক অবিষৃশ্ঠকাবিতা! কে বলবে, 
রাণ| প্রতাপ পিংহের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের কি প্রয়োজন. 
ছিল? যদি অব্শেষে গর্বিত বাণাব প্রস্তাব্ইে সম্মত হ'তে 
হল, তবে এত অর্থধাষ, এত শোণিভপাত, এতকাল পর্বত্ত- 
প্রদেশে অনশন স্বীকাব কব্বাব কি প্রধোজন ছিল? 

সখা। তাৰ সন্হে কি? পুনর্ধাব যাতে মিবাব দেশের 
সঙ্গে বৃদ্ধ আবন্ত হয, আপনি কাঁলবিনশ্ব না ক'বে তাব উদ্যোগ 
কবন। আমি প্রাণপণে আপনাব সাহায্য কব্ব। এ 
অধীন তাঁব জন্তে আব কৌঁনও পুবঙ্কীব আকাজ্ষ। কবে না, 
কেবল একটা মাত্র ৷ জাহাপনা । 

স্ভাবতঃ নীচগকৃতি, তাহাতে স্থবাপানে বিরুতমস্তি্ 
সখাযত আলি সেলিমেব পদতলে গভিযা, তাহাব পদদ্বয় ধারণ 
কবিষা, বলিতে লাগিল “জাহাপনা। আপনি ইচ্ছ। কবলে 
মিবালবুদ্ধ অনায়াদেই জযলাভ ক'ববেন। অমি যে প্রাণপণে 
আপনাব সাহাব্য ক'বব, তাৰ জন্ত কেবল একটামাত্র প্রতিদান 
ভিক্ষা কবি। অন্থমতি কবেন ত নিবেদন কবি।” 

সেলি। কথাটা কি তাই বলনা । এত আড়ম্ববেব প্রায়ো- 
জন কি? 

সখী । এই দেখুন, ঘুববাজ। আব আপনাৰ ভূতোব গে 
স্বাা নাই! সেবল নাই। সে স্ফর্তিনাই! শবীর দিন দিন 
কুশ ভচ্চে! জীবন নিরুৎসাহ হচ্চে। যদ্দি বলেন, তার কারণ 
কি? চিন্তা! ঘোবতর গুরুতর চিন্ত।। 


পঞ্চম পরিচ্ছে ! ৩৯ 


সেলি। কিসেব চিস্তা ? 

সখা ( *কিসের চিন্তা? হায়! হায। প্রেমের চিন্তা 
মিলনের চিন্তা! সেই শশিমুখী স্ুনবীব চিন্তা! তবে 
শুচন যুববাজ!] আপনাকে হৃদয় খুলে সমস্ত বল্চি! 
আজ হুই মাস হ'ল সম্রাটেব সঙ্গে উদয়পুবে গিষেছিলেম । 
বাত্রিতে মুগযা হ'তে ফিবে আস্ছিলেম, বাজপ্রাসাদেব নীচে 
অধদ্বামাত্র, হায়! হায়! সে কথ! “কমন ক'বে সলব, সেই 
সুন্নী ছাদেব উপব হ'তে আমার গলায় ফুপেব মালা নিক্ষেপ 
করলে! আমাৰ প্রথণেব মধ্যে অমনি আগুন হনে উঠল। সে 
আগুন আজ ছই মাস আমাব অস্তব দগ্ধ ক'ব্চে। এ পৃথিবীতে 
যে এমন স্থন্দৰবী আছে, তা আমি স্বপন ও জান্ততম না। 
আমি অতি অপদার্থ, অতি অধম। তা না হনে এতদিনে 
হয় চে অনূল্য বতন লাভ কব্তেম, না হয তাব জন্যে প্রাণ 
দিতেম ! এই ছুই মাসে কিছুই ক'রতে পাব্ণে* না! ধিকৃ 
আমাব জীবনে ! ধিক আমা মন্ুষ্জন্মে । 

বলিতে বলিতে সুবাপ(নপ্রমন সবায়ত সেলিমেব পদস্থ 
ধাবণ কবিযা বোদন কবিতে লাগিল! লিমন উচ্চ হাস্য 
ফরিয়! বলিলেন “পে সুন্দরী কে?” 

সথা। হায়! হায়। ত! আপনাকে আমি কেমন ক'রে 
বল্য ! যদি আপনি প্রতাপ দিংহেব সঙ্গে যুদ্ধ আবস্ত করেন, 
তা হ'লে সমন্তই বুঝতে পাবা যাবে। আমি সে শশিমুখীকে 
একবাব দেখতে পেলেই চিন্তে পাগ্ন। যুবতাজ । আঁমি 
আপনাকে প্রাণপণে এই ঘুদ্ধে সাহায্য ক'বব। 'আঅ।প।ন জয়লাভ 


করবেন, লে বিষয়ে তিলমাত ম্বনদেহ নাই! আম তখন 


৩২ অমৃতপুলিন। 


আপনাব কাছে আব কিছু প্রতিদান আকাঙ্ষা কবি না! 
কেবল এই স্ুন্দনীব পাণিগ্রহণ। যুবরাজ! আন্ধমতি ববেন তো 
আব এক পিয়াল! পান কবি।” 

গবাক্ষ পার্শে, প্রদোষেব অন্পষ্ট ছায়ালোকে উভয়ের অলক্ষ্যে, 
ঈাড়াইয়, একজন জীর্ণবসন, বিকীণ-মুদ্ধজা, ভক্মাচ্ছ(দিত- 
কলেবরা উন্মাদিনী একাগ্রমনে ছ্ুজনেব কথোপকথন শুনিতে” 
ছিল। সেলিম বলিতে লাগিলেন “সখাযত ! তুমি জতি মুর্খ, 
কাপুকষ, রব্বল হৃদব, তা না হ'লে একটা সাগান্ত কাফের ন বীব 
জন্য তুমি আশাকে বিবাট বুন্ধ সঙ্জায় প্রবুস্ত হ'তে পবামর্শ 
দাও।” সথ।যশ পিষাল। ভূতলে বাধ্ষি' সবোদনে উত্তব বিল 
"কি বললেন খুববাজ? মান্য “ফেব নাপী ৭ হায়বে আমার 
অনষ্ট ! দেই তর্গেব অগ্বীকে সেই পবশুন্তা পবীচ, সেই নুব- 
ঈ্মী হরিকে, আপনি কিনা লামাগ্ত কাফেব নাবী ণল্লেন ? 
এত কাল পবে, এই ছুই মস মুনব আগুনে গুমবে গুম্রে, 
আপনাব কাছে মনেব কথা খুলে বল্লেম, আমাব প্রাণেব 
বেবনাৰ সহান্ভূতি কবা দুবে থাকুক, আপনি কিনা বল্লেন 
সামান্য কাফের নাবী? তবে এ গোলামকে জন্মের মতব্দিম্ব 
দিন। এ প্রাণ আব আমাব বাঁখবাব আবশ)ক নাই! 
চল্লেম তবে আমি । এই বইল আপনাব সবার পাত্র, এই 
বইল আপনাব সোণাব পিয়ালা। আজ হ'তে একাকী বসে 
মনেব সাধে মদ্য পান কা্ববেন ! এত দিন পৰে আপনার 
ষ্টোলাম জন্মে মত বিদায় গ্রহণ ক'বলে!” মদ্যপাঁনমত, 
বিহ্বশচিন্ত, নীচাঁশয় সখাযত আলি দেখান হইতে প্রস্থান কবি- 
বাব জন্ত দ্রুত পদ্দে অগ্রননব হইল। হ্ঠাৎ গবাক্ষপার্্বন্তিনী 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ! ৩ 


উন্মাদিনীর দিকে তাহাৰ দৃষ্টি পভিল। সখাষত সভয়ে চীৎকাই 
করিয়! বুলিল %একি বুববাঞ্জ। অই দেখুন! এঘে পেতী।?” 

উন্মা্দিনী ধীবে ধীবে অগ্রসব হইল দেথিয! সখায়ত সেলিং 
মেব দিকে দৌড়িয়া আনিয়া বলিতে লাগিল “দোহাই যুববা্জ ! 
রক্ষা করুন। ধাবলে আমাকে 1” 

সেলিম উত্তব কবিলেন “ভয় নাই, কাপুক্ষ। প্রেতিনী নহে ।* 

উন্মাদিনী উত্তব কবিল “৫্রতিনী নহি, পাগলিনী । প্রেতিনী 
কি অন্ধকাবে অন্তবাঁলে দীড়ায়ে, প্রেমে কগা শুন্তে আসে ? 
প্রেতিনী কি একাকিনী সমাটেব প্রমোদ উদ্যানে বিচবণ 
কর্‌্ছে সাহদ কবে? পেতিনী কি এমনি ক'বে গবীব ছবি 
বক্ষঃস্থলে নুকিয়ে বেখে, প্রাণেব জালায় দেশ বিদেশে ভ্রমণ 
কবে? আব এই দ্যাথ. মূর্খ প্রেতিনী কি নাবীব অবিকল 
কূপ এমনি ক'বে চিত্রগটে অন্কিত ক'বৃতে পাবে ? চেয়ে দ্যাথ 
এ কাব চিত্রপ 1৮ 

বলিতে বলিতে উন্মাদিনী আপন বসন মধ্য হইতে একখানি 
চিত্রপট বাহিব কবিয়া সেলিমেব সন্দুপে নিক্ষেপ কবিলেন। 
সেলিম চিএরপট হস্তে লইযা বিস্মিতনেত্রে দেখিলেন, এক 
অপুর্ববসৌনরধ্যময়ী কিশোবীব প্রতিমৃক্তি। অকল্মাঁৎ সখায়ত 
ঈাডাইয়। উঠিয়া, সেলিমেব হস্ত হইতে চিত্রপট আকর্ষণ কবিয়া 
লইয়া বলিতে লাগিল “একি । 'কি বুববাজ! এযে সেই! 
যে বূপেব অনলে আমাব হৃদয় দগ্ধ হচ্চে, এ ঘে সেই রূপবাশি 1 
সেই অধর! সেই নন! প্রেতিনি! পাগলিনি। তুমি ও 
মুর্তি কোথায় পেলে ?” যুবরাজ সেলিম গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাস! 
করিলেন “আমাকে সত্য ক'রে বল, এ কার প্রতিমূর্তি 1” 


ঙ$ অমৃতগুলিন। 

পাশলিনী উত্তব কবিল «সেই পাঁষাণীন! সেই পিশাচী' 
বাক্ষদী ভাবা বাইযেব ছুহিতা হিবগ্ুয়ীব ! আন এই পাবাণীব 
পার্থ যে ঘুবাপুক্ষ দেখচ, যাব গলার পাষাণী ফুলেব মালা 
দিচ্চে, ও প্রতাপ সিংছেব গুভ্র অজয় সিংহ। হীয় বে* 
ভাবতে গেলে যে বুক ফেটেযায়। অজযেব গলায পাঁধাগী 
ববমাল্য দেবে । পাধাশীব মনস্কবামনা সিদ্ধ হবে ৪, 

যুববাজ সেলিম ্ন্তব কনিলেন “কখন না! তুমি সে 
বিষষে নিশ্চিন্ত থাকা আমি তোমাকে নিশ্চষ বলচি, যদি 
সতা সভাই এই চিত্রপটে অধিত। ভবনমোহছিনী প্রন্চিমুর্ির 
মত হ্রন্দবী এ জগতে থাকে, তবে নিন্চষ জানিও, সে কখনও 
এই ন্গত্রিয্বালকেৰ গল'য ববমালা দিতে পাব্বে না । নিশ্চয় 
জানিও, এস ভবনমোহিনী বমণী এক দিন সেলিমেব ভঙ্কে 
বিবাজ বব্বে 1” 

পাগলিনী কহিল “দেখা যাবে! দেখা যাবে । পাঁষালীব 
মনক্কামন! সিদ্ধ হয, কি তোমাব প্রতিজ্ঞা পুণ হয়, দেখতে 
পাব। আব এক দিন অসব।” পাগলিনী দ্রতপদবিক্ষেপে 
চলিয়া গেল। সেলিম একজন গ্রহনীকে নিকটে আহ্বান কবিরা! 
আদেশ কবিলেন, “এই পাগলিনীব অন্গুসবণ কব! সে কোথায় 
যায়, কোথায় অবস্থান কবে, গোপনে সমস্ত দেখে এস। কাল 
তোমাকে আবাব ঠিক এই সময়ে ইহাকে আমাৰ নিকট ল"য়ে 
আস্তে হবে। সাবধান যেন আমাব আদেশ পালনে ত্রুটি 
নাঁ হয়। সখায়ত! আব এক পিয়াল! স্ুবা মাত্রা! পুর্ণ করিয়া] 
শীঘু আমাকে দাও ।” 

পাগলিনী মৃদু মৃছু গীত গাইতে গাইতে, দিল্লীর দক্ষিণ পাঙ্খ 


পঞ্চম পবিচ্ছে। ৩৫ 


যমুনা সস্থ একটী বিজন কাননমধ্যে প্রবেশ কবিলেন। সেই 
কাননমধো একশত রমণী একত্রে বপিষাছিল। তাহাবা 
সকলে বুবভ' ও স্ুন্দবী। উম্মাদিনীকে দেখিবামাত্র সেই এক 
শত বমণী উঠিযা ঈাভাইল । 

সেই বিজন কাননমধ্যে বছুশ- বত্রলাজিশোভিত বিচিত্র 
সিৎছাসন বিস্কৃত ডিল। দীর্ঘ তকশাঁধাধ চাঁকচন্্রাী তপ লশ্ষিত 
ভিল। ব্মণীগণ দ্গি প্রহস্তে উন্ম(দিনীবেশধাবিণী ঘুগ্ধহীব লাবণ্য- 
ময্‌ দেহ সুবর্ধচত বসন ও মহার্ঘ অনঙ্কাববাশিতে সাজাইভে 
প্রবৃস্ত হইল। কেহ স্থবর্ণনিন্মিত, হীনকগচিত চান লইয়] 
তাহাকে ব'জন কবিতে লাগিল, কেহ অলজ্গবাগে তাহান 
চব্থনঞ্জনে প্রন্নতত হইন। পাসলিনী ভূবনেখ্বীব মোহন বপে 
কানন প্রদেশ উজ্জা কবিষা সিহাসনে বসিয়া পার্থপত্তিনী 
বমণীকে মন্বোধন করিনা বপিলেন “নি । আজ সেই বাক্ষসী- 
তনযাঁব ভূবনমেহনবূপে স্রবাঁপাঁন প্রান্ত সেলিগেব জদযে প্রচ গু 
অনল গ্রঙ্গলিত কনেঠি। কিন্ত আঁ আবাব [ভাঁবা আমাক 
এ বেশে সাজালি কেন০ যতদিন জদষেব এ প্রচণ্ড অনল' 
নির্কাপিত না ভয, ততদিন কি আমাকে এ বেশে শোভা পা ৭ 
যাঁসখি! শদ্ধ য, একবাঁব আমান দেই সাধেব পবিচ্ছদ, 
উন্ম।দিনীব পোবাক ল'ষে আব ।”ঃ 


যঠ পবস্ছেদ। 


নব।'ন সেনাপতি । 

আগ্রাব নৃন্ন দুলে আব ।ন শাহের মন্ত্রণ'ভবনে, ভারত 
সমাটেব সন্মুখদেশে অজর সিহ একাকী উপবিষ্ট । সম্রাট 
কিরতক্ষণ চিন্তিত ভবে থা,কযা পিজ্ঞসা কবিলেন “সে! 
হোক অজয। এ সংবাদ | ,ভামাব সত্য ব'লে বিশ্বাস হয়? 
দাক্ষিণাত্যে এত সেগ্ভ খ কপ শত শত শিক্ষিত যোদ্ধা! থাকতে, 
অবশেষে কিনা একজন অগুঃপুরঝ।সনা অবলাব উপব যুদ্ধভার 
মমপিত হ'ল ? 

অজয সিংহ ই -ব করিলেন "ভাবতেশ্বব ! আমি বিশ্মিত 
হ'লেম যে, অভপ্,ন্ও এ কৃথ্। আধন্তব আথ্ব্$ অস্থ(ভাবিক মনে 
কবেন' আপনি কি ভাবগশলনাব অপার্থিব দেশবাৎসল্য, 
অতুলনীয় বীবন্ব প্বচ্ষে গ্রত।ফ কনেন নাই? বাজস্থানের 
প্রতি অন্তঃপুবে চিল্বসণীব ললাটে কি বীবজননী ভাবত- 
মাতাব জীবস্ত গ্রতিগূর্তি অঙ্গিত দেখেন নাই? হিন্দুনাবীব 
বিশ্বয়কব বীবত্ব কি ভবতবর্ষে ইতিহাসে ুবর্ণ অক্ষরে 
লিখিত নাই ?5 

আকবর শা সহান্তে উত্তব কবিলেন “কিন্ত এ যুদ্ধেদ ভার 
যে রমণীব উপব অপিত হযেছে, শুন! গেল, সে তো মুসলমানী, 
হিন্দুবমণী নয়।” 

অজয় সিংহ উত্তর কবিলেন “যবনী সত্য, কিন্ত তবুও ভারত- 
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বমণী। চন্দনকাঁননে দেবদারু তক উৎপন্ন হ'লে তাতেও 
চন্দনের সৌক্ভ জন্মে ।১ 

আক। তবে তোমাঁব বিশ্বাস যে, যবনবমণীও পে 
ও গুণে হিন্দুনাবীব সমকক্ষ হ'তে পাবে? আমি এ কথা! 
তোমাব মুখে শোনবাঁব জনেই এ প্রস্তাব উত্থাপন কবে- 
ছিলেম। যর্দি কেন ভাঁবতেব মঙ্গলাবাজ্ষী হয, তবে সে 
অবগ্তই স্বীকাৰ কব্বে যে, যত দিন হিন্দু ও মসলমান 
পবিণষন্গত্রে বদ্ধ না হয়, ততপিন উওয় জাতিকে একত্রাভূত 
কবা অসম্তব। আব হিন্দুমুসলমানেব পূর্ণ সম্মিনন সংঘটিত 
না হ'লে, ভাবতবাজ্যেব দু ভিন্তি কখনই স্থাপিত তবে না। 

অজ । কিন্তু যতদিন খিন্দুসাআাজ্যেব সিংহাসনে কেবল- 
মা ববনপমাট মধেবঢ থেকে, এই বিস্তীর্ণ সামাজ্যে একাধিপন্তা 
ক'ববে, তত দিন ত হিন্দুজাতি মুসলমানের প্রতি পবদ্রব্যাপ- 
হাকী ব'লে বিদ্রপ প্রকাশ কববে। 

আক। আমাব এমন উচ্ছা নহে যে, কেবল মাত্র মুসণমাঁন 
ভাবতে একাধিপত্য কবে! তাই আমি কল্পনা কবেছিলেম 
যে, তোমাব পিতাঁব সম্মতি লয়ে, মোগলসআটেব ছুহিতাৰ 
সঙ্গে ক্ষত্রবীব অজযসিংহকে পবিণীত কবে, হিন্দুষবনেব প্রতি 
অপক্ষপানিত্বেব পবিচয দিব। 

অজ। ভাবতেশ্বব। পিতা জন্মত হ'লেও আপনাব এ 
অভিলাষ পুর্ণ হওয়া স্ব নয। 

আক। আব যণ্দ হিবগ্নয়ীব সঙ্গে “ভামাব বিবাহ দিতে 
বাণ! প্রতাপসিংহ অসমত হন? 

ভাবত সম্রাট দেখিলেন, অজয সিংহেব মুখমণ্ডল আবক্তিম 

৪ 


৩৮ অমৃতপুলিন | 


হইয! আবাব পাওুবর্ণ ধারণ কবিল, শরীব 'কণ্টকিত হইল! 
অঙজয়সিংহ একবাব বিছ্যুষ্টিতে সম্রাটকে নিরীক্ষণ 
কবিধা, ছুই হস্তে মুখাববণ কবিলেন। আকববশাহের 
গম্ভীর মুখমণ্ডল গম্ভীবতব হইল। তিনি বলিলেন দ্বহস। 
অজষ। তুমি কি বিস্মৃত হণচ্চ যে, দিলীশ্বব তোমাকে অপত্যেব 
স্তায় স্নেহ কবেন? মনে করিও না যে, আমি এমনি স্বার্থপব 
যে, নিজেব অভিসন্ধিসাধনেব জন্য তোমাৰ ভীবীস্থথেব 
কন্টক হব আমিও এক দিন তোমাব মত যুনাঁপুকষ ছিলেম ! 
আকববেব পাঁষাণবক্ষেও একদিন প্রেমেব ছুদ মনীয় বেগ 
প্রবাহিত হযেছিল। আমি তোমাৰ মনেব ভাব স্পষ্ট বুঝতে 
পাব্চি। মনে কবিও না যে, আমি--এ কি? এ দূত দিল্লী 
তে আসচে। বোধ হয--” অদূবে একজন অঞ্।বোহী 
দ্রতবেগে ছুর্াভিমুখে অগ্রদব হইতেছে দেখিযা বাদশাহ 
উঠিষ! ঈাডাইযা বপিতে লাগিলেন “বোধ হয়, নির্বোধ সেলিম 
দি্ীছুর্গ অগ্রিদাহে ভক্মাবশেষ ক'বেছে, অথব। মানসিংহেব শুভ্র 
শঞ -” সমাটেব কথা শেষ হইতে না হইতে আশ্বাবোহী তাহাব 
চবণসমীপে আসিয়া, ভূমিস্পশ কবিষা অভিবাদন কবিয়! 
দাডাইল। সমাট্‌ গন্ভীবস্ববে কহিলেন “কি সংবাদ শীপ্ব বল।” 
দূত পুনবপি ভূমিচুন্বন ও অভিবাদন কবিযঠ, সআটেব 
পদতলে একখানি পত্র নিক্ষেপ কবিয়া অনুমতির অপেক্ষায় 
€ঞ্গাডকবে ভাই রহিল । আকববশাহ অতীব মনঃ- 
সংযোগে পন্রপাঠ কবিয়া, কফিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন ও 
পুনবপি পত্র উন্মোচন ক্রিয়া পাঠ কবিলেন। অজয় সিংহ 
দেখিলেন, তাহার বিশাল ললাট বিষাদেব বেখায় কুঞ্চিত 
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হইল ও তিনি চক্ষু যু্িত কবিয়। চিন্তিউভাঁবে আপন।-অপনি- 
বলিতে লাগিলেন “বাজপুতললনা_-সধায়ত আলি-উদ়পুবেব 
সন্ধ তি সম্রাট তখনি উঠিয়া ভাইয়া, উীব্রদৃষ্টিতে একবাব 
অজম়পিংহকে নিবীক্ষণ কবিযা কবস্থিত পত্র খণ্ড খণ্ড কবিম! 
ভূলে নিক্ষেপ কবিলেন ও ৯৯:খববে ডাকিলেন আলমসেব |” 
অশ্ববক্ষক আশমসেব দৌভিস্কা আঁসগা সন্ুণো দীডাইল । 
বাদশাহ কহিলেন মর্ধাপেক্ষা দ্রুতগতি অশ্ব মুইর্তমধ্যে সজ্জিত 
কর। পত্রধাহক 1 তুমি স্বকার্ধ্যে যেতে পাব।” 

আলমদেব দূতেষ সঙ্গে প্রড়ব আদেশ প্রতিপালনেব জন্য 
প্রস্তান কবিল। আকবৰব তখন অজযসিংহেব কবগ্রহণ কবিয়া 
কহিলেন “বস অজয় । আহমেদনগবেব এ যুদ্ধেব ভাব 
তোমার উপব অর্পিত হ'ল। সাবধান! বাঁজপুত-বীবেব স্াষ, 
প্রতাপনিংছেব পুলের হ্যা, আকববেব প্রিয়তম ০সনাপতিৰ 
গ্ঘায়। এ গুকতব কার্য) সম্পন্ন কবিও। আমি কত দিনে 
গ্রীত্যাগমন কব্ব, তাঁর কিছুই নিশ্যয নাই, তোমাকে কাণ 
প্রভাতে সৈন্তদল ল'ষে অগ্রসব হ'তে হবে| দেখিও, যেন এই 
"নাবীসেনাপতিব ভ্রভঙ্গীতে ভীত হইও না, অথবা তাঁর উজ্জ্া 
নষনের কাটক্ষে মুগ হইও না । আব আমি তোমার নিকট ঞতি- 
শ্রুত হলেন, তোমাৰ বীবাতুন পুরস্কার মিবাবস্ৃন্দবী হিবগ্য়ী 1৮ 

তিনি এই বলিয়া লম্ষ দিয়া মঙ্খে আবোহণ কবিলেন। কয়েক 
জন মধ্থাবোহী তাহাব অন্নর1 কবিতেছ্ছিল, তিনি হস্তসঞ্চালন্লে 
তাহাদ্দিগকে নিষেধ কবিলেন। ভাবত-দআট আকববশাহ একীকী 
পবনগতিতে উনয়পুবেব অন্ভমুখে অশ্বচালন! কবিতে লাগিলেন । 


স্পট 
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নিদাঘেব নিশ। অবসানপ্রায় । নিশানাথেব প্রেম-আঅভিনয়েব 
শ্ষে দৃশ্তঠ অভিনীত হইতেছে । সেই গতিময়, আঁলোক ময 
বঙ্গভূমিব দীপমালা এক একটা কবিষা নির্বাপিত হঈতেছে। 
হিবথুধী একার্কিনী ধীবে ধীবে উদযপুবের বাজ প্রাসাদ-পা প্রস্থ 
কুস্থমউদ্যানে আসিয়া দাডাইপেন। তিনি প্রত্যহ এই সমযে 
এইখানে আঁনিষ! বুস্ম চয়ন কদেন। আজ তাহাব মুখমণ্ডল 
অনি মলিন। হিবণরধী অনেকপণ সেইখানে একাকিনী বলিষ! 
আশ্রুবিপঙ্জন কবিতে লাগিলেন । ভাব পৰ অঞ্চলে অশ্রমোচন 
কবিয়া ঘুক্তকবে, মুর্দিতনঘনে, আকাশেব দিকে চাহিযা বলিতে 
লাগিলেন “দেব ভবাঁনীপতে' আমাব এন্বপ্র যদি সতা হয়, 
তবে আমাকে দয়া কবে বল, মামি বোন্‌ ব্রত পালন বৰ্লে 
অজয় এ বিপদ হতে মুক্ত হবে ? 

অকম্মাৎ নিস্তব্ধ গগন “হব । হব। বম্‌ বম্‌।”” শবে প্রতি 
ধ্বনিত হঈল। হিবগুষী চক্ষ টন্শীলন কবিয়া দ্েখিলেন, সম্মুখে 
একজন ভটাচ্টভূষিত, খিভূতিচঙ্চিত ত্রন্ধচাবী দগ্ডাযমান। 
হ্িবগুধী চন্দ্রকবমিশ্রিত উধালোকে দেখিলেন, ব্রহ্ষচাবীব 
কমনীয় লাবণ্যময় কান্তি। তাহাব শ্শ্রুদামশোভিত, 
জটাজ্টস্ঁধিত বদনমগুলে অঞ্টপম শৌন্দরধ্ববাশি উলিযা 
পড়িতেছে। তীহাব বিশাজ বঞ্ষিম নয়ন জটাজুটেব অভ্যন্তবে, 
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শৈবাঁলদলে নিকচ কমলেব ন্যায় শোভা পাইতেছে | ব্রহ্গচাবী 
কফকণকণে কিজঞানা কবিলেন “বংসেো! তোমাৰ ভাবী পড়ি 
অজয়িংঠেব অনঞ্গলেব আশঙ্কা ভীতা হয়েই? ভষ নাই, 
দেব ভবানীপতি সকল অমঙ্গল নিবাবণ ক'ববেন।” 

হিবশ্ক্মী প্রণাম কবিয়! কধযোডে কহিল “দেব । আমি 
স্বপ্ন দেখেছি, যেন অজ্যসিংহ বড পিপদে প'ডঙেন। যদি 
আমাৰ স্বপ্র সত্য ভয, আমাকে আপনি দধা কবে বলুন ,আমি 
কোন্‌ ব্রত অবাম্বন ক'বনে, অজয এ বিপদ হতে মুক্তি পাবে।” 

রক্গগাবী নন মুদ্দত কবিষা, ক্ষণনাত্র ধ্যানমগ্র হা, 
উন্দৰ কলিলেন “কলাণি। তোমাৰ সপ সত্য কিন্ত কাতন 
ভবাব কোন কাবণ নাই' তুমি আমার সঙ্গে এই নিলটবন্দী 
ভনাঁনীপতিব নৃভন মন্দিবে এসে তাব পুভা কব । (বাদিদেবেক 
প্রসাণ্দ অজয়সিংহ কল বিপজ্জাল হতে সন্ত হবেন ।” 

হিবধাধী ব্রক্গচাব*ব বদনমগ্ডলেব দিকে চাক্কিযা দেখিল | 
বরন্ষচাবী মু হান্ত কবিঘ| দখাপ্রনণ্ঠে, মধুব সবে, কহিণেন। 
“বসে । তুমি কি আমাব সঙ্গে আদ্তৈ সঙ্গোচ বোধ ক"বচ ? 
*স মন্দিব অতি নি€টে। তুমি দেবাদিদেবে নিকট হানে 
অতীষ্ট ভিক্ষা কবে, এখনি ফিবে আস্তে পাব্বে ।” 

হিবগয়ী ব্রহ্মচাব'ৰ সঙ্গে চলিল। কিঞ্চিৎ দুবে গিষ! একটী 
ক্ষুদ্র মন্দিরমমীপে উপস্থিত হইব ্রক্ষচানী কহিলেন “এই সম্মুখে 
মহাদেবের মন্দিব। বসে । '৩তবে গ্রাৰেশ ক'বে, দেব ভবান্টু- 
পৃতির নিকট আপন অভাষ্ট প্রার্থনা বব |” 

হিরণয়ী ব্রহ্গচাঁবীৰ শর্গে ভিতবে শ্রাবেশ কবিবামাত্র 
বাহিব হইতে কে কপাট বন্ধ করিযা দিল। মহাদেবের প্রত্তি- 
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মুত্তি কোথায়, দেখিবাঁব জন্ট হিবগ্নধী উৎ্স্থুকনেত্রে চারি দিকে 
চাহিয়। দেখিল। একি? ইহা তো! মন্দিব নহে! ইহা (ষ 
মুসলমানের মসজিদ । হিবগ্রর়ী সভযে দেখিল, এক 
প্রাস্তে এক খানি মর্দবপ্রস্তবনির্মিত মেজ, তাহাব উপবিভাগ 
লোহিত বস্ত্রে আবৃত। তাহাব উপব কনেকটা ফুলদানি ও 
এক থানি ক্ষুদ্র পুস্তক । একজন শ্বেতশ্মশ্র, দীর্ঘাকৃতি মুসলমান 
মেজেব নিকট উপবিষ্ট ও তাঁভাব পার্খে ছুই গন ধুবক দণ্ডায়- 
মান। এক জন বহুযূল্য পবিচ্ছদ ও বাজ-উষ্ভীষধাবী সুন্দৰ 
যুবাপুকষ! আবু এক জন--একি? হিবণারী ধিহণিষা 
উঠিলেন। ইগকে হিবখ্ধী আব একবার দেখিয়াছিলেন। 
যেদিন বিজয়াদ্রশমীব মুগয়ায় সর্বাপেক্ষা বীবত্ব গ্রদশনে 
জযমাঙাশোভিত, বীবদলপবিবৃত, বীবশ্রষ্ঠ অজয় সিংহকে 
দেখিয়! হিবণুধী সাদবে, সহর্ষে, অজযেব মস্তকে প্ু্সহার 
নিক্ষেপ কবিষাছিল, সেই দিন এই খর্ধাকতি, লঙ্বিতশ্মশ্রু, 
এক-চক্ষু যবনসৈনিককে দেখিযাছিল! পুষ্পহাব অজষ 
সিংহেব বাছ স্পর্শ করিয1, ইহাবই মস্তকে পড়িয়াছিল । 
হিবগুয়ী সভষে দেখিল, যবনসৈনিক হাস্ত কবিতে করিতে 
তাহার দিকে অগ্রমব হইতেছে! কাতবপ্রাণে, বিহ্বলহৃদষে 
বিশ্মিতনয়নে, হিবগ্নয়ী ব্রহ্মচাবীব দিকে চাহিয়া দেখিল। 
একি সর্বনাশ! ব্রহ্গগাবী ঢকোথায? জটাজুটভূষিত, বিভুতি- 
চূর্চিত সন্াসীব পঁবিবর্ডে এক জন আঁপুলা ধিতকুস্তলা উন্মা- 
দিনী রমণী! যে উন্মাদিনীকে হিবগ্ময়ী এক দিন শৈশব- 
কালে আববালি পর্বতসমীপে অজয়েব সঙ্গে মযূব ধবিতে গিয়া 
দেখিয়াছিল, এতো। সেই 'উন্মাদিনী। যে দিন অজয়সিংহ 
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আকবরের সঙ্গে উদষপুব ছুর্গ পরিত্যাগ কবেন, তাহার পূর্ব 
রাত্রেষে উুন্মাদিনী কবতালি দিম, বিরৃতকণ্ঠে, নিপ্রিত 
হিবগ্নয়ীফে ভীতিপ্রনর্শন কিয়া, অন্তর্ধান হইযাছিল, আইশৈশব। 
প্রথম দর্শনঅবধি, যে উন্মাদিনীৰ ভীষণ, ভ্রকুটাকুটিল কটাক্ষ, 
ভীতিপুর্ণ কণ্ঠস্বব, বিকট উচ্চহাস" হিবখয়ীব হাদযেব ভিতব 
জাগিতেছিল, এতো সেই উন্মাদিনী। হিবণাধী তাহাব দিকে 
চাহিবামাত্র উন্মািনী করতালি দরিয়া উচ্চববে হাস্য কবিষা 
উঠিল । হিবখধীব মস্তক দিতে লাগিল, সংস্ঞা বিলুপু হইযা 
আমিল; «স চাবি দিকে কেবল অন্ধকাপ দেখিতে লাগিল। 
স্ববাপানমন্ত মখাৰত আলি অগ্রসব হইযাঁ হিবণুয়ীন কব গ্রহণ 
কবিযা চুম্বন কবিল ও পার্খববন্তী বুববাজ সেলিমকে সম্বোধন 
কবিয! বলিল “ধুববাঁজ। তবে আব কাজি পাহেব এ স্ুখেৰ 
বিবাহ সম্পন্ন ক'ৰতে বিলম্ব ক'বচেন কেন? জীহাপানা ! 
যুববাজ ! আপনি যে কোন উত্তব ক'বচন না 1” 

যুববাজ সেলিম তখন মন্্রমৃপ্ধ ও বাকশূন্ত হইয়া খিবিগ্রধীৰ 
অভুল বূপবাশি দেখিতেছিলেন | সখাযত্ত বলিতে লাগিল “ইজৰ 
*ও কবুল' সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সাধেব পবিণয়ে এ পবীপ্জান 
কেন আপত্তি ক'বচেন না। কাজি সাহেব! তবে আপনি 
আর বিলম্ব ক'বচেন কেন 1” 

কাজি সাহেব দীড়াইয়া উঠা, শেতশশ্রু কণ,য়ন কবিয্া 
বলিলেন “ইজব ও কবুলেব” সাক্ষী কই? 

সখায়ত উত্তর কবিল “কেন? সামী স্বয়ং যুববাজ সেলিম 
আব এই উন্মাদিনী ব্মণী।, 


৮ 


কাজি কোবাণ উন্মোচন কথিয়া, গম্ভীর শ্ববে পাঠ অস্ত 
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কবিল। অকম্মাৎ কদ্ধ মসজিদেব কপাঁটে কে সবলে করাঘান্চ 
কবিষা জল্দগন্ভীবম্ববে কহিল “ভিতবে কে আছ, শীঘ্র ছা 
উদঘাটন কব, নচে পদাঘাতপ্রহাবে মুসলমান-মদজিদের 
অবমানন! ক'বতে বিলম্ব ক'বব না।” 

কাজিব হাত হইতে কোবাণ থসিযা পড়িল। যুববাজ 
সেলিমের উন্দীষ ভূতল-চ্যুত হইল। সথায়ত ঘম্মান্ত হইযা 
কাপিতে কাপিতে হিবগুখীব হাত ছাড়িয়। দিয়া ভুমিতলে 
বসিয়। পড়িল! উন্মাদিশীব অঞ্চল চিকুবদীম-ছীতি হইয়। 
ধবণীপৃষ্ঠে লুটাইল। হিব্খাঘ* এতক্ষণ সংজ্ঞা হাঁবাইধ] কাষ্ট- 
পুন্তলিকাৰ গ্যাষ দাডাইয়াছিলেন, সেই আকাশবাণীব গ্য)য মধুব 
গম্ঠীব স্ববে সহসা চেতনানাঁভ কবিষ!, চাবি দিকে চাহিয। 
পেগিপেন। ভিতবে কেহ উত্তব দিল না দেখিষা, আন্ৃক 
দরে পদ।ঘাত বরিলেন। বাচ্েব কপাট চুর্ণ হইয়া ০োব 
ঝন্‌ ঝন্‌ লবে ভুঁভলে পড়িযা! গেল! আগন্থক ভিবে প্রবেশ 
কবিলেন | হিবখাযী দেখিলেন, আগন্তক ভাবতদমাট আকবব 
শাহ । 


-্পপপা 
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প্রেমিকের পুরস্কার । 
দিল্লীশ্বব ভিতবে প্রবেশ কবিযা সেলিমের দিকে আবক্ত- 
নয়নে, তীব্রদৃষ্টিতে চাহিলেন। সে ভীষণদৃষ্টিতে ভাবতের 
ভাবী মধাথব সেলিমের$ হৃদ কম্পিত হইল। হভিনি 
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*কবস্থিত তববাবি ভূমিনধ্যে প্রোথিত কার্য! তাঁহার উপর ভব 
দিরা মস্তক অবনত কবিয়া ফাড়াইয়া বহিলেন। মত্ত্রাট 
সথায়ত' ও কাজিব নিকে ভ্রকুঞ্চিত কাযা চাহিয়া দেখিয়া, 
সককণ দৃষ্টিতে হিরখ্ধীকে নিবীক্ষণ করিয় উন্মাদিনীব দিকে 
দৃষ্টিপাত কবিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন "তুমি কে?” উন্াদিনী 
বিশাল নয়নবুগল ঘূর্ণিত কবিয়া, ছুই হস্তে আসন চিকুবদাম 
আকর্পণ কবিযা, অধৃব দংশন কবিষ1, উচ্চ উবসে ধীরে দীবে 
কবাঘ5 কবিয়া, উচ্চৈ:স্ববে হাসা কবিষা উঠিল । আকবব 
শাহ জিজ্ঞাসা কবিলেন “তুমি কি উন্মাদিনী? 

উন্মাদিনী হাপা কবিয়া উন্তবু কবিল “আমি কে € দিল্লীশ্বব । 
আমার পবিচয শীপ্রই জানঠে পাববেন। আমাব পরিচয়ের এ 
উপযুক্ত স্থান নয। সে যাহোক এই উন্মদিনীব বহুদিনের 
অভিলাষ আজ পুর্ণ হযেছে। এ দেখুন, নিষ্ঠ।ব গোয়ালিযাব- 
বাজেৰ কন্তাঃ পাপীযপী বাক্ষপী তাবাবাইযেব ছুহিত! আজ 
একজন নীচকুলোদভুত মুসলমানের ধর্মপত্রী। তাঁৰ সাক্ষী 
দিলীশ্ববেব পুত্র যুববাঁজ সেলিম, এই কাজি, আব আমি-_-” 

বলিতে বলিতে উন্মাদিনী হিবগ্ধীব সম্মুখে আন্সিযা 
কবতালি দিয়া উচ্চ হাস্য কবিষা, দ্রতপদে বাহিবে চলিষা 
গেল। হিবণুয়ী এতক্ষণ বাকৃশৃন্তা, বিস্ময়বিমুদ্ধী হইযা 
ঠাড়াইয়াছিল, সহসা এককালে জার ঘটন] তাহাব হদয়- 
পটে উজ্জল বর্ণে চিত্রত হইল! ব্রদ্চাবিবেশধাবিণী উন্মা। 
দিনীব ঘোব প্রতাঁবণা, মহাদেবের কল্পিত মুর্তি, বাজিব কোবাষ্টা- 
পাঠ, মুসলমানসৈনিক সথাযতেব পাণিগ্রন্ণ,। মুহূর্ভমধ্যে 
তাহাব মনোমধ্যে অঙ্কিত হইল ।* হিরগ্নয়ী চেতন। হারাইয়া, 
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যুচ্ছিতা হইযাঁ ভূমিনলে পড়িযা গেল। সখায়তআলি পহদা 
যেন সাহস পাইয়া ঈীভাঈয়া উঠিল ও হিরগ্নয়ীকে ধবিকাৰ জন্য 
বাহু প্রণাবণ কবিষ| অগ্রদব হইল। সঙ্াট সবোষে, বজ্তগন্ভীব 
শ্ববে কহিলেন “সাবধান গোলাম! এবমণীকে স্পর্শ কবিস্‌ 
না 

সখায়ত চমকিয়! পশ্চাতে সবিষ| গিয়া, কবযোডে কহিল 
“আপনি কি বিশ্বৃত হ'য়েচেন যে, এ বমণী আমাব ধম্ম্পত্বী ? 
আপনি যুববাজকে জিজ্ঞাসা ককন 1% 

সথায়তেব কথায় কর্ণপাত না কবিয়া, সম্রাট সেলিমেব দিকে 
চাহিযা বলিলেন “সেলিম ! মোগলকুলেব কলঙ্ক! আমি 
তোমাকে বাবশ্বাব ক্ষমা কবেছি। কিন্ত আজিকাঁব এ ঘোব 
মুর্খতাব জন্তঠ কোন্‌ কঠোব শান্তি তোমাৰ উপযুক্ত, তা আমি 
এখনও নিশ্চয কব্তে পাবচি না1১, 

সেলিম উচ্চৈঃম্ববে কহিলেন পদিনীশ্বব। যে অপবাধী 
তাহাকেই দণ্ডিত কব ন্যায়সঙ্গত । আজিকাব এ ঘটনার 
জন্ত একাকী পাপাস্ী সখাযত অপবাধী, আমি সাক্ষিমান্র | 
স্বতবাং আপনাবৰ বিনা অনুমতিতে আমিই এর প্রতি দণ্ড 
বিধান ক'বলেম 1৮ | 

বলিতে বলিতে সেলিম বিছ্বাৎগতিতে, ক্ষিপ্রহস্তে, তরবারি 
সঞ্চালন কবিষ। সথাযতের বক্ষঃস্থলে গ্রচণ্ডবলে আঘাত 
কবিলেন। সখাধত ভীমববে চীতৎ্কাব করিয়া! প্রাণত্যাগ 
করিল। 

সম্রাটেব মুগমণ্ডল ক্রোধে আঁরক্তিম হইল। তিনি 
সেলিমেব দিকে অগ্রপব হইয়া তরবারি কোষমুক্ত করিলেন । 





অষ্টম পবিচ্ছ্দে। ৪৭ 


কিন্ত তখনি সে ভাব সম্ববণ কবিয়া ধীবে ধীবে গম্ভীরস্বরে 
বলিলেন্্র “পাঞ্পব পব পাপ! মূর্খতাব উপব মূর্খতা! তুমি কি 
মনে কব, আমি এতই মূর্খ যে, তোমাৰ পাঁপ অভিসম্থি 
বুঝিতে পার্চি না? সে যাহোক আমাব আজিকাঁব আদেশ 
মনোযোগ দিয়ে শোন, যদি এ আদেশ প্রতিপালন ক'রতে 
পাব, তবে আমি শত অপবাধেব সঙ্গে আজিকাঁব এ পৈশাচিক 
খাচবণও ক্ষমা কর্ব। শুন, আমি এই বাজপু--ললনাকে 
আলযে লয়ে গিয়ে, আপন কন্তাব স্ায় প্রতিপালন কব্ব 
মনস্থ করেছি । ইনি এখন লৌকিক শাচাবঅন্ুপাবে মুসল- 
মানেব ধর্মপতী 1 সুতিবাং ভিন্দুবাজধানীতে আব ই'হাব স্থান 
নাই । যদি তুমি কখনও ইহাব দিকে প্রেমচক্ষে দেখ, নিশ্চয 
জানও, আমি তোমাব শন অপবাধেব এককালীন দণগুবিধান 
ক্ঠব্ব1, এখন্‌ তুমি এখান হতে প্রস্থান কব 1” 

সেলিম মুক্ছিতা ছিনগাধীব অতুলনীয বূপবাশিব প্রতি 
বাবন্বাব কটাক্ষপাত করিতে কবিতে বাহিবে আসিয়া আপন 
অশ্বে আবোহণ কবিয়া, একাকী আগ্রাব অভিমুখে চলিলেন । 


নবম পরিচ্ছেদ । 
মানবী না কিন্নরী! 


যে সময়ে ভাবতেব দিংহারনে বাজকুলগুক আঁকবাবশাহ 
পূর্ণ গৌববে বিবাজ কবিডেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে রাজী 
চাদস্থলতান| দাক্ষিণাত্যেব সিংহাসন উজ্জল করিয়াছিঞ্লন | 


৪৮ অমৃতপুলিন। 


এই অনামান্যা বমণী যে সকল অংশে অ!কৃবব শাহেবও সমকক্ষ 
ছিলেন, নিবপেক্ষ ইতিহাসলেখকমাত্রেই জাহা সৃক্তকণ্ঠে 
শ্বীকাৰ কবিযাছেন । সাদ্ধশতবৎ্সবেব ভীষণ বান্ী-বিপ্রবের 
সময, অন্ধকাবে বত্বদীপের ন্যায়, মরুতলে মন্দাকিনীব হ্যায়, 
এই অশেষগুণালঙ্কৃতা বীবগনাব আবির্ভ বে, দাক্ষিণাত্যে 
কিছু দিনেব জন্য শান্তি ও সুগেব প্রবণ প্রবাহিত হইযাঁড়িল | 
কিন্তু বাণী টাদস্থনতানাকে অগিক দিন শাস্তিম্থথ উপভোগ 
করিতে হইল না । আহমদ্নগবেব সিংহাসনে আবোহণ 
কবিয|, অল্পকালপবেই শুনবেন, অন্িতবিক্রম মোগল- 
বাদশাহেব দেনাতবঙ্গ প্রাবলবেগে দাক্ষিণাত্যব আঁভমুখে 
অগ্রদব হইতেছে । টাদস্থলতানাৰ বিবাম নাই, আহাৰ 
নিদ্রা অবলব নাই । অদম্য উৎসাহে, অলৌবিক অধ্যবসাষে, 
সেনাপতি ও সেনাগণকে শিশ্া দিতে লাগিলেন, স্বঘং বিপুল 
আহমদনগব ছুর্গেব প্রত্যেক স্থান পর্য,বেক্ষণ কবিতে লাগিলেন, 
আপন হস্তে অস্ত্রাগাবের প্রত্যেক 'অস্ পরীক্ষা কবিতে 
লংগিলেন,  মবুববচনে প্রত্যেক সৈনিকেব উত্সাহবদ্ধন 
কনিতে লাগিলেন । 

এক দিন, সমস্ত দিনেব পনিশ্রমেব পব শ্রদৌষকালে 
ক্লান্তিমপনযনমানসে, প্রাসাদপার্খে, নরীতীবে, কতিপয় 
ব্যস্যাঁ বমণীব সঙ্গে বসিয়াছিলেন । বাজ্ঞী এবজন সথীকে 
পান্বোধন কবিষ! বলিলেন “ জুলেকা । আজ বড প্রচণ্ড গ্রী্য। 
স্বর অন্ত গিয়াছে, কিন্তু এখনও অসহ্য উন্তাপে শবীৰ 
দগ্ধ হচ্ছে । শুনেছি মলারবাগে বৃষ্টি হয়। এই সময়ে 
একবাব একটা মল্লাবরাগেন গীত গাও্না | হয়তো! তোমাৰ 


নবম পবিচ্ষেদ্। ৪৯ 


মধুব কনিনাদেব পুরস্কাব দিবাব জন্য আকাশ বৃষ্টি-ধাবা 
বর্ষণ ক'বতে পাবে 1” 

জুলেকা উত্তৰ কবিল “ আপনাৰ আদেশ প্রতিপালনে 
এ দাঁসী কোন্‌ কালে অসন্মতা হয? কিন্ত আজ দাসী 
সঙ্গে এ উপহাস কেন ?”, 

জুলেকা তানপুৰা হাতে লইয়া গাইতে আঁবস্ত কবিল | 
টাদলুত্তাঁনা গ্রীতিফুল নষনে, সঙ্গীত বিদ্যা সুশিক্ষিতা, 
স্ুন্দবী, তকণী সহচবীব স্থুমধুব গীতিধ্বনি শুনিতে লাগিলেন । 
সঙ্গীত শেষ হইলে বাঁজ্জী আকাশেব দিকে চাঁতিষা যৃছ্হাস্যে 
বলিলেন “ সখি! তোষাব মলাববাঁগ এমনি স্তমধুব, এই 
তানলয-বিশুন্ধ, এ আকাশের দিকে চেষে দেখ, সত্য সতাঈ 
মেঘথণ্ড দেখ! দিয়াছে । আব একটা গীত এমনি ক'বে আৰ 
একবাৰ গাও, নিশ্চযই বাটি হ+বে 1” 

“আপনি আদেশ কবলে একবার কেন শন্তবাঁৰ গাইব, 
কিন্ত মিনতি কবি, উপহাস ত্যাগ ককন | প্রচণ্ড গ্রীক্মের 
পর 'আকাশে মেঘ উঠে, বৃষ্টিও হয, এ কথা সকলেই জানে | 
এ তো প্রকৃতিব নিয়ম । আমাব তো কথাই নাই, কেনন। 
আমি সঙ্গীতের কিছুই জানিনা, কিন্ত মানুষের কি সাধ্য 
কণ্ঠস্ববে জড়জগৎকে মুগ্ধ কবতে পাবে ?” 

জুলেকা আবার তানপুৰা হাতে*লইয়া, পূর্ব মত তাঁবশ্থবে 
মধুব কণ্ঠে পাইতে লাগিল। অকন্মাৎ বমণীমগ্ডলী চমবিস্কা 
উঠিয়া দীড়াইল! সহসা ছিন্নতাব সিতাবের ন্যায় জুলেকাৰ 
কলক্ঠ নিবস্ত হইল, তাহাব হাত, হইতে তানপুব। নদীজলে 
পড়িয়। গেল! জোতশ্বতীব কলনিনাদ, বৃক্ষপত্রেব **র্‌ 


৫ আমৃহপুলিন। 


শর শব্দ, পবনেব পতধ্বনি নীবব হইল । দুধে, নদী পাস্তবর্জী 
কানন মধ্যে কাহাৰ বীণাঁবব-সংমিলিত যল্লাবকগ দশু দিকে 
নিনাদিত হইল। প্রকৃতি নির্দাক্‌, নিস্তদ্ধ, চিত্রার্পিত ! প্রাচী- 
যূলে যে ক্ষুদ্র মেঘখও দেখিয়া, বাজী চাদ সুলতান! জুলেকাকে 
উপহাস কবিয়াছিলেন, দেখিতে দেখিতে স্ইঅ অন্ুকুজৰ 
বপে, মহত্র ওগ আস্কালনে, অশনি-নিনাদে আঅ![ক:শপটে 
ধাবিত হইয়া, সহতজ্রধাবে বাবিবর্ষ কবিতে লাগিল। সে 
মোহময় গীতিধবনি উচ্চ হইতে উচ্চতর ববে, মধুব হইতে 
মধুবতব নিন।দে. ভীষণ তইতে ভীষণতব লযে, বাবিপাবাৰ 
শরতিমধুব নিনাদ বীণা ঝনাবেব সঙ্গে সংমিপিত কবিক়্া, 
ভলদবাশির স্সিথ গম্তীব মুদ্গধ্বনি মলীবেব মোহন লয়ে 
বিশীন করিয়া, প্রতিধ্বননিত হইতে লাঁগিল। যেন মাহ- 
বপ্া গ্রাক্কতি চেতনা! লাভ কবিধ। কৃষ্টিপতনেক দুপুব বকে, 
ভীমূতমন্দ্রেব বাদ্যভালে, মে অমৃভময মল্লাবতানেব সঙ্গে 
(বাগ দ্িল। রূমণীমণ্ডলী সংজ্ঞা হাঁবাইয়া বাবিগ্রবাহ মধ্যে 
টাভাইয়! বহিল। ক্রমে গীতিধ্বনি নিকট হইতে আবও 
নিকটবর্তী হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পৰে একজন বমণী 
বীণা ভস্তে গীত গাইতে গাইতে, ধীবে ধীবে অসিষা বাজ্জী টার্দ 
সুলতানা ও তাঁহাঁৰ অহচবীগণের সম্মুথে আসিয! দাডাইল | 
এখনও সকলে পূর্বক মৃত নীনৰ ও নিশ্চল | অবশেষে 
“গায়িকা গীত বন্ধ কবিষা, কবস্থিত বীণা চুম্বন কনিষা বক্ষে 
ধাবণ কবিল। বমহীগণেব যোহভঙ্গ হইল । একজন বলিল 
“বান্ঞ! অপরাধ ক্ষমা ক'ববেন! আমি জ্ঞান-শৃন্া] 
হ'়ছিলেম। ভীষণ অন্ধকাবে, বারি-গ্রবাহ মধ্যে আপনি থে 


মবম পরিচ্ছেদ । ৫১ 


এতক্ষণ দীড়য়ে ব'যেছেন, তা এতক্ষণ একবাবও মনে হয় নাই। 
গৃহে চলুন ১১০ 

জুলেকা গায়িবাকে লক্ষ্য কবিয়া ভি জ্ঞাসা কবিল "তুমি মানবী 
না কিন্নবী?” গায়িকা ধীবে ধী7। জুপেকাব দিগে অগ্রসর হইল। 
এই সমযে একবাব বিছাৎ চমকিয়া উঠিল। সকণে দেখিল, 
গাধিকা জবাজীর্ণ-বসনা ভিখাবিণী। 

'একজন জিজ্ঞাস। কবিল গভিখাবিণি। তূমি কোথা খাক % 
গায়িবা অতি অস্ৰ,ট, অতি মৃহ্স্ববে উদ্ভব করিল “ভিখাবিণী 
নহি, উন্মাধিনী |” 

টাদস্ুলতানা বপিলেন « ইহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ন! 
ক'বে, অতি সমাদবে অন্তঃপুলমধ্যে লয়ে চল।” 

চাদসুলততানা আর্্রবনন পবিত্যাগ কবিয়া, পবিচাবিকাকে 
ঝপিলেন, "এই ভিথাবিণীকে বত্রবাজিথচিত বহুমুল্য পবিচ্ছদ 
এনে দাও ।” 

পবিচাবিক। ভিখাবিণীকে নূতন পবিচ্ছন আনিয়া দিল! 
ভিথাবিণী হ্থাস্ত কবিয়া, পবিচ্ছধ ভূলে নিক্ষেপ কবিয়া৷ বলিল 
এ মহামূল্য পবিচ্ছদ আমাবই উপথুক্ত বটে 1 

চাদস্থলতান। সহচবীগণকে বলিলেন “এই ভিখাবিণীব সঙ্গে 
আমব গোপনীয় কথ! আছে। আমি যতক্ষণ অনুমতি ন। করি, 
তোমরা কেহ আমাব নিকটে আমিওনা।৮ 

ভিখাবিণীকে সঙ্গে লইয়া, সুলতান! আপন শয়নকঞ্জে 
প্রবেশ করিলেন ও কক্ষদ্বাব অর্গল-বদ্ধ কবিলেন। 


শাহী 


দশম পরিস্ছেদে | 
উন্মী্দিনীর পূর্ব কাহিনী | 


দীপমাল1-খোভিত, সজ্জিত, স্ববাসিত কক্ষমধ্যে সুলজান। 
ও উন্মাদিনী ছুজনে কিষতক্ষণ নীববে দীড়াইফ বহিলেন। 
অবশেষে উন্মাদিনী বলিল “মাঁপনি কাজবাজেশ্ববী, ভিথাবিণীব 
সঙ্গে আপনাব কোন্‌ গোপনীয় কথ। আছে? কই, বল্চেন না 
তকেন ?” 

স্থল্তাঁন! দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কবিধা উত্তব কবিলেন “মুম- 
তাজ। তুমি কি এখনও মনে কব, আমি তোমাকে চিন্তে 
পাবি নাই? আজ তোমাকে দেখে বিষাদে ও আনন্দে, শিস্মধে 
ও কৌতুহলে, জদঘ আলোডিত হচ্ছে। কোন্‌ কথা গিঞ্ান। 
ক'বব স্থিব ক'বতে পাবচি না।” 

ভিখাবিণী উত্তব কবিল “তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাদা 
কণবতে হবে নাঁ। আমি নিজেই তোমাকে সকল কথ! বলি, 
গুন। অই পালঙ্কেক উপব ব্দ। আমি এইখানে দীড়গে 
সকল কথা বলি শুন। বিশ বসব হ'ল, বাল্যকাঁলে, যখন 
তুমি আদব মুখে এঁতিহামিক কাহিনী শুন্তে ভাল বাসতে, 
তুমি এক দিন, ঠিক এইবপ দৌপমালাময, স্সজ্জিত কক্ষমধ্যে, 
ঠিক এইরূপ পালস্ষেব উপব বসে, আমাব সুখে বামিনীবংশীয 
বৃশংস মুদলমানেক হস্তে বামবাজাব নিষ্ঠ, মৃত্যুকাহিনী শুনে, 
অশ্রজলে বক্ষংস্থল পিভ্ত ক'বেছিলে, মনে আছে? আজ 
একবার তেমনি ক'রে অইখানে বসে, তেমনি অবাক্‌ হয়ে, 
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সাশ্রুনয়নে আমাব মুখপানে চেয়ে, অভাগিনী মমতাঁজেব আত্ম- 
কাহিন্ট শুন।* তুমি জান্তে, আমি এ পৃথিবীতে আব নাই। 
তাই মামাকে অন্ধকাবে, নদীতীরে, প্রেতিনীব মত গীত গাইতে 
"গাইতে আদ্তে দেখে, কতই ভয় পেষেছিলে। তাই এতক্ষণ 
অবাক্‌ হ'য়ে আমাকে দেখছিলে !” 

“অবাক হযে ছিলেম সত্য, কিস ভযে নঙে, বিষাদে । লোকে 
ননে ক'বত বটে, তুমি এ পৃথিবীতে আব নাই, কিন্তু আমি বেশ 
জানতেম তোমাব মবণ নাই। আজ লাবাব তোমাকে এতকাণ 
পরবে জাবিতাবস্থায দেখ তে হল, এই মন্মবেদনাষ এতঙ্গণ অবাক 
হ'য়ে ছিলেম !” 

“তবে শুন ভোমাকে সমস্ত বলি। তোমাব বিবাহেব পৰ 
তুমি আহ্মদনগবে চলে এলে । তোমাৰ বাল)সহচবা, 
পিইকাছুহিত। সুনতাজ তাব পিতার মুঠাব পর অগ্ল ব্যসে 
বিপুল সম্পন্তিব অপিকানিণী হযে, পিঙাজো অবস্থান 
কবতে লাগল । কিছুদিন পৰে ততোমাব পাপীবদী ভশিনী ক 
নযনপঁথে একজন পরন জ্সন্দব হিন্দুযুবক পতিত হ'ল, খে 
হিদুবুবক গোযালিরাবেব নিব্বধাদিত ক্ষতিষবাজকুমান । 
তাব সে বীবন্বপূর্ণ কান্ত, সুন্দর মুখমণ্ডল দেখে, পঞ্চদশ্‌ 
ব্ষীয়া কুমাবীর হৃধর উন্নত হ'ল। সে শোপনে ক্ষথ্বি 
বাঙ্দেব সঙ্গে বিবাহের গ্রপ্তীব ক্রু'বলে। যবনদ্বেষী হিন্দুবা 
যবনীব সঙ্গে গুণ পবিণয়েও অসন্বতি প্রকাশ করুণ? 
সেই সময় তাৰ পুর্ধ-পবিণীতা শহধশ্মিণী ও একটি ছুই 
বং্সবের বালিকা! কন্তা মিবাববাজধানীতে রাণ। প্রভাগ- 
স্বিংহের মাএয়ে অবস্থান কর্ছিল। সেেষা হোক আন্টির 


ঠিঃ 


€৪ অমৃতপুলিন। 


যব্নকুমাবীব পাপতৃষ্খ চরিতার্থ হল। গল্পদিনের মধ্যেই 
হিন্দু বাজকুমারেব ওঁবসে ও মুসলমান কুমারীক গর্ডে এক 
অপূর্বপশালিনী কন্ত। জন্ম গ্রহণ কব্লে। ষবনকুমাবী তখন 
অনন্যোপায় হ'য়ে, ক্ষত্রিয়বাজের চবণ ধাবণ ক'রে বোদন 
ক'বতে লাগিল । বীব ক্ষত্রিয়ের উচ্চজদ্য বিগলিত হ'ল, কিন্ত 
তার নহধর্মিণী সকল জান্তে পেবে, উভয়েব প্রতিকুলাচবণে 
গ্রবৃতা হ'ল । তাবই ষড়যন্ত্রে, তাবই কৌশলে, যবনকুমারীব 
গরাণেব ধন তাব বক্ষ হ'তে ছিন্ন হযে, বছুদুবেঃ অজ্ঞাতবাসে 
প্রেবিত হল। তাব পব যেকপে বিরারবাজবংশে অভাগিনী 
পবিণীতা হল, সে সমস্তই তুমি জান। কিছুদিন পবেই 
তোমাব পাপীঘদী ভগিনীব স্বামী ইহলোক পবিশ্যাগ--” 

টাদ-স্লতানা উঠিয। দীডাইযা সবৌষে, কম্পিতশ্বরে 
বলিলেন “ক্ষান্ত হও পাগীষসি । সে পাপ-কাহিনী আর নিজের 
মুখে বল্‌্তে হবে ন1। 

উন্মাদিনী বলিতে লাগিল “তোমাৰ ভ্রম হৃষেছে 
লোকেব মুখে যা শুনেছ, তুমিও তাই বিশ্বাস কর। আমি 
জানি, জনরবেব সহঅবসনায ঘোষিত হয়েছিল যে, 
আমি সামীকে বিষদানে হত্যা কবে প্রস্থান করেছিলেম । 
কিন্ত সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমাবই দোষে, আমাবই 
ঘোব পাপে, তাব মৃত্যু হয়েছিল সত্য, কিস্ত আমি নিজ- 
হন্ডজে তার প্রাণসংহাব কবি নাই। যে দিন হ'তে অভা- 
গিনীব হৃদয হতে তাৰ প্রাণপুত্তলিকা অপহৃত হ'য়ে অক্ঞত- 
বাসে প্রেবিতা হ'ল, সেইদিন অবধি প্রচণ্ড অনলে অন্তব 
দগ্ধ হতে লাগল । প্রাণের যাতনা প্রাণে ভিতর লুবিষে 
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পাখতেম | মুখফুটে কাহাকেও বল্‌্তে পারতেম নল! । দিন- 
রাত ব্িষগনমনে কালযাপন করি দেখে, স্বামী বারম্বাব ইহাৰ 
কারণ জিজ্ঞান! ক'রতে লাগলেন । কি উত্তব দিই, কিছুই 
স্থির করতে পাবলেম না। বপজ্জাহে মুগ্ধ শ্বামী আশ্বাস 
বচনে, মধুবসম্ভাষণে, মনের কথা প্রকাশ করবাব জন্য 
মিনতি ক'বতে লাগলেন । অবশেষে আব সহা ক'রতে না 
পেবে, তাব নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বিকৃত কবলেম। 
তিনি নীববে সকল কথা শুনলেন । সেই দিন নিশীথে 
তানি আমার অজ্ঞাতলারে বিষপানে প্রাণত্যাগ ক'বলেন | 
হৃদয়েব সে প্রচণ্ড হুতাশন দ্বিগুণ প্রজ্লিত হযে উঠল! 
অন্য মণিমাণিক্য ও অশুল্য বঞ্ঈবাজি সংগ্রহ ক'বে, এক- 
শত যুবতী নাবী সঙ্গে লযে, কখনও অশ্বপৃষ্ঠে, কখনও পদ- 
ব্রন্জে,র দেশে দেশে ভ্রমণ কবতে লাগলেষ । দিন্ধুতীবে, 
আববালিপর্বতে, বিকনিব মকভুমে, অন্বেষণ ক*বতে লাগ- 
লেন। ছদ্মবেশে ম্বাব-রাঁজধানাতে উপস্থিত হ'বে শুলালম, 
শোযাঁলিযাববাজ যখনসমবে নিহত হযেছে ও তাৰ পাপী- 
যপী পত্থী তাব সঙ্গে সহমৃা হয়েছে । মনে বড় সাধ 
ছিল, বাক্ষদী তাবাবাইযেব নিষ্টুৰতাব প্রতিশোধ দিব। 
সে আশীও নির্মূল হ'ণ। হৃদয়ে সেই বিকৃত অবস্থায, 
উন্মাদিনী মুমতা সঙ্গীত ও *চিত্রবিদ্যা অভ্যান কৰতে 
লাগল । মানুষ পবেৰ মর্শবেদনা উপলব্ধি ক'বন্ভত 
পারে না, কিন্ত প্রেমময়ী প্রকৃতির প্রাণ পবক্লেশে বিগলিত 
হয়। তাই বীণাববে কণ্ঠ মিশায়ে নিজ্জঞন কাননে, জীবশূস্ত 
নিবি-গহ্বরে, অনন্ত প্রবাহিনী আোতন্বতীতটে, অঙখট- 
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প্রাণে, তাবন্থবে, গীতি রবে, প্রাণের কথা খুলে ব'লতেম | 
সমছ্ঃখ-ভাগিনী বনস্থলী দীর্ঘনিশ্বাসে, করুণস্ববে, «আমার 
মর্রভেদী কণ্ঠস্ববে যোগ দ্রিত। গিবিগুহা আকুলহৃদযে, হাহা 
ববে, আমাৰ গীতিধ্বনিবগ প্রত্যুন্তব দিত! আ্রোতম্বতী বিগ 
লিত প্রাণে, কলনিনাদে আমাৰ বীণাবঙ্কাবে প্রেমধাবা 
ঢালিয়া দিত। আছ আমার সঙ্গীত বিদ্যা সামান্ত পরিচয় 
পেযেছ। কিন্তু আমাৰ কপোঁল-কন্পিত চিত্রপট দেখলে 
বিশ্মিতা হবে। আন ষোড়শ বদর পুর্বে যে শ্ব্র বালি- 
কাকে ক্রোডে লয়ে স্তন্য পান কবাঁতেম, আজ সে শৈশব 
টৈশোব অতিক্রম কবে, নবযৌবন-সঞ্চাবে যেমন ৩যেছে, 
তাৰ অবিবল প্রতিন্ঞ্ঠি চিত্রপটে অঙ্কিত ক'বতে পাবি। এই 
ষোঁঙশ ব্মব প্রতিদিন, প্রতিদুহূর্ত তাকে মানদনযনে নিবীক্ষণ 
করেছি । আজ অবরি এ সকন কথা আতর কাহাকেও কলি নাই) 
আদ তোমাকে ব'ললেন | তুমি আজ বাজবাজেশ্ববী, তোমার 
বিস্তীর্ণ সামাজ্যেব কোন্‌ নিহত দেশে আমাব প্রাণ-পুক্তপিকা 
দোপনে অবস্থান ক'বচে, এবাব কি এক নিমেষেব জনা, 
আমাকে দেখয়ে দিতে পাব না? একবাৰ এক মুহুর্ভের 
জন্য তাকে বক্ষঃস্থলে ধাবণ কবে, এ উন্মন্ত হৃদয কি 
শীতল ক'বতে পাবব না?” বলিতে বলিতে মুমতাজ বেগম 
অঞ্চলে অশ্রমোচন কবিষা, “আবাঁব পাগলিনীব ন্যায় হাস্ক 
করিয়া বলিতে লাগিল “হ1। হাঁ । এতক্ষণ তোমাকে বলতে 
ভূলে গিষেছিলেম, সেদিন পিশাচী ভাবাবাইয়ের নিষ্ঠুবতাৰ 
প্রতিশোধ লঃয়েছি। তাৰ কন্যা হিবগ্য়ীকে একজন নীচ- 
কুখোস্তুত দুগগমানে সঙ্গে পরিণীতা বরেছি | কিন্তু এখনও 
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আব এক প্রতিশোধ অবশিষ্ট আছে) সেইজন্য এখানে 
আজ আমাব, দেখা পেলে । তা না হ'লে এ জন্মে আন 
আমি 'ফিবে আদতেম না । আগ্রা অবস্থানকালে সংবাদ 
*“পেলেম, মোগলবাদশাহ তে।মার সঙ্গে যুদ্ধ কববাব জঙ্ক 
হিরগ্নরীর ভাবী পতি অজয়নিংহকে সেনাপতি ক'বে পাঁঠয়েছেন। 
তুমি কি দয! ক'রে, বুদ্ধক্ষেতে একবার তাব প্রতিবোগিতাষ 
আমাকে অবতীর্ণ হ'তে দেবে না?” 

টাদন্থলতান। উন্মাদিনীব কবগ্রহণ কবিয়া, দযাদ্র ৭চলে উত্তষ 
করিলেন “ভগিনি ! আশন্ত হও) প্রতিহিংসা পবিত্যাগ কব । 
যদি মা্ছষের সাধ্যায়ন হয়, নিশ্চয় জানিও, তোমার অপজত! 
কন্যা একধিন তোমার অঙ্কে বিবাজ কববে। আমি দেশবিদেশে 
শত শত লোক প্রেরণ ক'রে তাৰ অন্বেষণ ক'বব । এখন 
এইখানেই বিশ্রাম কব। তোমাব নাবীনেনাগণও অতীব 
সম্মানেব সহিত আ।মাব 'এ ছর্গমধ্যেই অবস্থান কববে 1” 
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নারী সেনাপতি | 


নিশীথসময়ে আহমদনগবেব, মোগল-শিধিবে নবীন সেনা 
পতি অকজয়সিংহ একাকী আপন বক্ষমধ্যে শন কথিষু 
আছেন। রজনী অন্ধকাবময়ী। দিগন্তব্যাী অন্ধতাীস- 
ক্রোড়ে আঁকাশ, অবনী নিম্পন্দ, নাবব! মোগল শিবির 
পব্ঘহীন, স্যুপ্ত। অন্ধ নিংহ নিদ্রিত নহেন। তিনি উদুক্ত 


৫৮ অমুহপুলিন। 


গবাক্ষপথ দিয়! দেই কালিমাময় গগনেব দিকে চাহিয়া চিন্তা 
কবিতেছিলেন। যে দিন তিনি সম্রাটেব সঙ্গে উদয়ুপুর পরিত্যাগ 
কবিষা! আসেন, শৈশবসণী হিবগ্মবীব নিকট হইতে কাতর- 
প্রাণে, চঞ্চলচবণে, সাশ্রুনয়নে, বিদায় গ্রহণ কবেন, সেই* 
দিন নিশাথেব নিস্তব্ধ গগন ঠিক এইকপ কালিমাময় 
দেখাইযাছিল। সহদা যেন ভীহাঁব হৃদযমধ্যে প্রীতি জন্মিল 
যে, তিনি চলিযা! আসিব পৰ হিবণেব নিশ্ঘই ফোন বিপৎ- 
পাত ঘটিয়াছে। তীভাব মনে হইল, সে দিন উদযপুৰ পবি- 
ত্যাগ কবিয়া বড়ই মূর্থেব স্ায় কাঁজ কবিষাছেন, প্রাণসধ্ধী 
ছিবণের কোমল প্রাণে বেদনা দরিযাছেন, জানিষা শুনিষা 
তাহছছকে ঘোর বিপদে পাতিত কবিষাছেন ! কিন্ত এখন নে 
কথা ভাবিয়া আব কি কবিবেন? যুদ্ধ “শষ হইবার পর্বে 
চপ্রিয়া গেলে, সমআাটেব নিকট বিশ্বাসঘাতক হইতে হইবে, 
্ষহিয়ধর্মে পতিত হইতে হইবে, লোকে কাপুকব বলিবে? 
হিবগুধীব বিদায়কালেব শীতিম]খা কটাক্ষ, স্নেহপুর্ণ, আবেগ- 
মখ কণ্ম্বব, নৈবাশ্তমঘ সুধাময অধব, বাবশ্বাব মনে পড়িতে 
লাগল। তিনি খিষাদে দীর্ঘ নিশ্বাস পবিত্যাগ করিয়া" 
নয়ন মার্জন! কবিলেন। এই মমষ আগ্নেয গিবিব আকস্মিক 
বিদাঁবণের স্তাষ ঘোবববে নৈশ আকাশ প্রতিধ্বনিত হইল। 
বজ্জেব পব বজনির্ধোষের হ্ববয দেই ভীষণ নিনাদে মোগল- 
শিবিব কম্পিত হইয়। উঠিল । মোগল পেনাগণ সহসা যুদ্ধেব 
আশঙ্কা নাই জানিযা, নিশ্চিন্ত হইয়! নিদ্রা যাইতেছিল। 
বিস্রিতহদয়ে, বিহ্বশচিত্তে, তাহাবা বাহিরে আসিয়া, ছুর্গেৰ 
অভিমুখে চাহিয়া! দেখিল। বোধ হুইল যেন অকস্মাৎ দশ 
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হুর্যের বশিজাঁলে তমোময় গগন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ও তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে দেই ঘোব ভীষণ শবে চারি দিক কম্পিত হইয়া 
উঠিল। মোগলেরা আবশ্তকমত এককালে আহমেদনগবের 
দুর্গ তন্মসাৎ কবিবে, এই অভিপ্রায়ে ভূমিমধ্যে বাকদবাশি 
প্রেথিত কবিয়াছিল। অজয দিংহ অগ্রনব হইয়। দেখিলেন, 
কৌশল ব্যর্থ হইয়াছে | শক্রপক্গ এুঠিকুল থনি নিম্মীণে 
ছুই পার্খেব খশি প্রহ্ঘণিত কবিক্নাছে। শক্রু সেনাগণ জযোললাস 
সহকাবে মোগলশিবিবেব দিকে কামানবর্ষণ ববিঙেছে। 
ঠিনি দেখিলেন, আর্জিকাঁব ঘুদ্ধে সম্পূর্ণ পবাজয় অবশান্তাবী। 
সহস, তাহা মনোমধ্যে আশাব সঞ্চাব হইল। ঠিনি দেখিলেন, 
দুরগপার্স্থ তৃহীয় খনি প্রঙ্ছলিত কবি-ত পাবিলে অন্ততঃ ছুর্গেব 
এক পার্খ ভম্মস।্ হইবে। তিনি উচ্চৈঃশ্ববে সৈন্যগণকে 
সাধন কৰ্ি। বলিলেন « এই বিংশতি সহজ সৈনিকের মধ্যে 
তোমাদেব কযজশেব এমন সাহস আছে যে. শত্রদলেব কামান" 
বুদিতে ভ্রন্গেপ না কবে, এ প্রচণ্ড হুতাশনশিখা। পদতলে 
দলিত কব, দুর্গেব পূর্ধপার্বস্থ থখশিব মুখে অগ্নি প্রদানে 
হুভাশনাক্রোড়ে জীবন বিসক্ন দিতে পাব, আব এই 
বিংশতি সহঅ বীন পুকষকে সংগ্রামে পবাজয়েব অপমান হ'তে 
বক্ষা ক'বতে পাব । বদ্দি তোমাদের এ সাহম থাকে, তবে তোমা" 
দের মধ্যে অন্ততঃ বিংশতি জন আ্বিলন্থে ধাবমান হও ! * 

কেহ অগ্রমব হইল না, কেহ উত্তব দি না, দেখিযা অলসয় 
সিংহ পার্বতী যুব্।জ মমোবাদকে সঙ্দেধেন কবিয। বলিলেন 
“ যুববাজ! দিললীন মযাট কাপুক্তষ্ৰে দল লইয়া! যুদ্ধ কবেন ! 
আগনি সেনাপতিব ভাব গ্রহণ করুন, আমি স্বয়ং এ খনি 


৪ অনৃতপুলিন। 


মধ্যে অগ্নি প্রদান ক'বে, ক্তাশনক্রোডে আত্মসমর্পণ করি! 
নচেও আজি জযলাভের কোন সম্ভাবনা নাই !”" 

এই বলিয়া অজয় সিংহ অশ্বপৃষ্ঠে বযাঘাত কবিয়! অগ্রন 
হইলেন। কিন্তু তাহাকে হুতাশনে আত্মসমর্পণ কধিতে হইল 
না। ঠিক সেই সমঘে আপন হইতেই অগ্িশ্ম,লিজস্পর্পে 
ভতীয় খনি জলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে ছুরগেব একপাস্ব 
প্রচণ্ববে ভুমিসাঁৎ হইল ও তাহাব সঙ্গে সহস্রাধিক শত্রসৈনিক 
অনলক্রোডে গঠিত হইল। মোগল সৈন্ভগণ নৃতন উৎসাহে, 
পূর্ণ উদ্যমে, শত্রদুর্গ আক্রমণ কবিল । শক্রগণ অকস্মাৎ 
প্রাচীব ভগ্ন হইয়। যাওষাতে ভগ্গোদ্যম হইঘাছিল; লীগব- 
বঙ্গেব ন্যাধ যখন মোগলসেন। এককালে ছুর্গ আক্রমণ কবিল, 
তখন তাহারা সে প্রবল বেগে প্রতিবোধ কবিতে পাবিল না । 
কেহ কেহ অজ্ত্রত্যাগ কবিযা পলাযন কবিল। বহুসংখ্ক সেনা 
কিযতক্ষণ বুদ্ধ কথিঝ! হত বা আহত হুইল, কেহব! বিন। বুদ্ধে 
শত্রহস্তে আম্মসমর্পণ কবিল । মোগল সেনানীব জয়োলাসে 
গগন প্রতিধ্বনিত হইল । অকম্মাৎ সেই শ্রব্ণভেদী বণকোলা- 
হল অতিক্রম কবিয়া কাহাব বীণা বাজিয়। উঠিল। প্রথমে 
মূছু, মধুব, অস্প্ট বব, তাৰ পৰ তান্লয়পূর্ণ, শ্রীতিময, 
মোহময়, লণিততান » ক্রমে দরিগন্তব্যাপী, ঘোঁবগর্জনরশীল, 
গগনবিদাবী, মোহুনঝঞ্কাব “আকাশতলে, শুনাবক্ষে, জীব- 
উদস্য প্রতিধবনিত হইতে লাগিল! কামানেব ঘর্ধব, তববাবিব 
ঝন্‌ ঝনা, মোগল মেনাদলেব বিজ্জয়নিনাদ, আহত সৈনিকের 
আন্না, মুতূ্, যোদ্ধাব হাহাকাব, এককালে নীবব হইল । আব 
সক” শব্দ যেন সেই মনোমোহন শবে বিলীন হইয়া গেল! 
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জানি ন1, সে বীণাতম্ত্বে কোন মোহন মন্ত্র বিবাজ কবিতেছিল। 
উভদলের সেনাগণ নিষ্পন্দ ও নিশ্চেষ্ট হইযা যে যেখানে ছিল, 
ধাড়াইযা বহিল । মোগলসৈন্যেব উিত তববাঁৰি শক্রগ্রীবা স্পর্শ 
বিল না, পলাযনোন্মুখ সৈনিকের চবণ অগ্রসব হইল না। 
সকলে বিস্মিত ও স্তন্তিত হইষ' দেখিল, বাজ্জী ঠাদস্থলতানা স্বযং 
অশ্বপৃষ্টে আবে'হণ কবিয়! প্রলয়-জলদবাশিৰ মধ্যে পৌদামিনীব 
ন্যায় ললিতাঙ্গুলি তজ্জনে সৈন্যগণকে পলায়নে নিষেধ কবিলেন। 
আব তাহার পার্খদেশে ইনি কে? সেই হ্বদযোন্মাদকব বীণাষ 
ঝঙ্কাব কবিতে কবিতে, সেই ভূবনমোহন বীণাববে ভুবনমোহন 
কণ্ঠম্বর মিলাইয| গীত গাইতে গাইতে, বাজ্জী চাদসুলতানাৰ 
সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে এক বমণীযুত্তি বণক্ষেত্রে আবিভূতা। হুইল! 
হীবক-দাম-থচিত পবিচ্ছদে বমণীব মুখ হইতে চবণ পর্্যস্ত 
নম্পুর্ণরূপে আচ্ছাদিত । কেবলমাত্র কাশতূজন্বতুল্য দীর্ঘবেণী 
দেখা যাইতেছে ও কটিবন্ধে ভীষণ তববাবি ছুলিতেছে ! গীন্চ 
শেষ হইবার পূর্বেই পলাতক সৈন্যদল ঘোব গঙ্জন গহকাবে 
'আবন্সিক প্রলযজলদেব ন্যাঁষ বণক্ষেত্রে ধাবমান হইল । 
অজযসিংহও আপন সৈন্যগণকে উৎসাহিত কবিয়৷ সকলের 
সন্ুখীন হইলেন! বমণী তখন বীণা! ভূতলে নিক্ষেপ কবিষ্কা, 
অজয়সিংহেব সম্মুখে আনিযা, সেই ভীষণ দীর্ঘ তববাবি উত্থিত 
কবিয়া বলিলেন “ অজয় সিংহ!” ঞরুছর্ডেব জন্য অজযসিংহেব 
শবীব শিহবিযা উঠিল, যেন কোন আকম্মিক চিন্তবিকারে 
তাহাব সমস্ত শবীব কণ্টকিত হইয়! উঠিল। সেই সময়ে 
দিল্লীশ্বরের শেষ কথাটী তাহাব মনে পড়িল «“ দেখিও যেন 
এই নারীসেনাপতিব ভ্রতক্দীতে ভীত* হইও না, অথবা তাহাৰু 
তু 


৬২ ছআমৃতপুলিন। 


উজ্জল কটাক্ষে মুগ্ধ হইও না”। তিনি চিতভবিকাব সন্ববণ 
কবিয়া অসি উত্তোলন করিলেন। রমণী বলিল“ আৰ অবল! 
রমণীব উপব বৃথা ধীবত্ব-প্রদর্ণনে কি প্রযোজন? এ দেখ, 
তোমার সৈনাগণ বণে ভঙ্গ দিযে পলাষন কব্চে 1১, 

সে বিকট হাসাবব অজয় ফিংহেব হদঘমধ্যে বাজিল। 
তিনি যেন মদ্ত্রাহত হইয! রমণীব মুখেব দিকে চাহিয়া দেখি- 
লেন । রমণী আবাব হাস্য কবিষা উঠিলেন ও হঠ[ৎ্খ এই 
সমযে এফবার তাহার মুখমণ্ডল হইতে অবগ্ুঠন সবিয়া গেল। 
অজয়সিংহ শিহবিয্া বলিলেন “একি ? ইনি সেই উন্মা দিনী 1” 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 
হিনগ্ময়ী কোথায়? 


কষেকদিবস যুদ্ধেব পৰ মোগলেব সঙ্গে চাদস্থলতানাৰ 
সন্ধি স্থাপিত হইল। মৌগলসেনাগণ বণক্ষেত্রে নাবীসেনা- 
পতিব বীবত্বদর্শনে বিস্মিত ও ভগোৌৎসাহ হইরাছিল। বিশেষভঃ 
তাহাদেব মনে বিশ্বান জন্মিয়াছিল যে, চাদস্থলতান! যে কেবল 
বীববমণী তাহা নহেঃ কিনি কোন অমানুষিক, ঈশিকশক্তিবলে 
অদ্াধ্য সাধনা কবিতে পাবেন, মন্্বলে নিজর্খৰ সেনাদলের 
মধ্যে জীবন সঞ্চার কবিতে পাবেন, বীণাবস্কাবে শত্রসেনাকে 
অস্ত্মুদ্ধ কবিতে পাবেন। টাদন্ুলতানাঁও দেখিলেন, তাহার 
মিএগণেব নধ্যে ক্য ও দৃঢ়তা নাই এবং তাহার সৈন্যবল 


ছা্শ পবিচ্ছেদ। ৬১ 


*ঞ্রপ নহে যে, বহুকাল মোগলনত্রাটেক্ প্রতিযোগিতায় সমর্থ! 
হযেন, স্ুতবাং সন্ধিসংস্থাপন তীহাবই পক্ষে সুবিধাজনক । 
সে সন্ষিব বিষষ ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। অজ 
পিংহ অগত্যা! সন্ধিব প্রস্তাবে সম্মত হইলেন । 

নিদাঘ-দবিপ্রহবে অজয়মিংহ একাকী উদধপুব'প্রাসাঁদের 
সম্মথে আসিযা, আপন দানবদখনেব পৃষ্ঠ হইতে অবতবণ 
ক্টবিলেন। বিপুলকাঁষ উদঘপুব-প্রাসা্থ যেন নিদাঘতাপে 
স্পননহীন, ভ্রিষমাণ। প্রহবিগণ কেহ ভূতলে পড়িয়া নিদ্রা 
যাইতেছে, কেহ বা প্রাীবে পৃষ্ঠ রাঁখিষা, চক্ষু মুদিত কবিয! 
পূর্ণমাত্রাযস অহিফেনমেবনেব পূর্ণ স্থখ উপভোগ কবিতেছে। 
আশ্বেব পদধ্বনি শুণিষ', তাহাবা উঠিয়া দীডাইয়া, অছষ 
দিংহকে অভিবাদন কবিল। অজয় সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন 
* শিত। কোথাত্য ?, 

একজন বুদ্ধ প্রহবী উত্তব কবিল «“ তিনি আজ দুই দিবস 
ভল বাদশাছেব জঙ্গে সাক্ষাৎ ক'বতে গিষেছেন। বোধ ভ্ষ 
বাদশাহেব সঙ্গে আবাব যুদ্ধ হবাঁব সম্ভীবন]1 !"” 

“ কেন 1” 

“ অন্তঃপুবে যান, সকল জান্তে পাঁববেন 1৮ 

অজয়নিংহেব  জদয়মধ্যে প্রবলবেগে শোণিতশ্োত 
প্রবাহিত হইল? অন্তঃপুবে গিয়া কি হিবগ্নয়ীকে দেখিতে 
পাইবেন না? আব কোন প্রশ্ন করিতে সাহস হইল নাঁ। 
তিনি ধীবে ঘীবে অন্তগপুরে প্রবেশ কবিলেন। দেখিলেঙ্গ, 
অন্তঃপুব নীবব, কোলাহলশৃন্ত | পবিচািকাগণ কেহ বাজন- 
হস্তে ভূমিতলে পড়িয়া অছে, কেহ একাকিনী বসিয়া কি 


৬৪ অমুৃতপুলিন। 


ভাবিতেছে, কেহ বা অর্ধ-্রাঁন-অবস্থার বসিয়া, আপন" 
পার্বশায়িনী সঙ্গিনীৰ সঙ্গে মৃছ অশ্ব স্ববে কি বলিতেছে। 
পালিত হবিণশিশু প্রাচীবতলে শয়ন কৰিযা শৃন্ঠদৃষ্টিতে 
আকাশেব দিকে চাহিয়া বহিয়াছে। ছাঁদেব একপ্রাস্তে, 
কপোতদম্পতী নীবৰে বমিযা আছে। মধুবেব বজতশৃঙ্খল 
ভূতলে পড়িষা বহিযাছে, মযুব নাই। শবিকাব স্ুবর্ণ-পিঞ্জব 
মধ্যে শাবিকা নাই, পিঞ্জব শুন্য কবিয়া কোথাধ উড়িষা 
গিয়াছে! কোলাহলপুর্ণ, প্রমেংদময় উদযপুববাজ-অস্তঃপুব 
তিনি আব কখনও এমন শূন্য, এমন অিয়মাণ দেখেন নাই । 
শুহ্যহদয়ে, দীবপদবিক্ষেপে তিনি হিবপুয়ীব শযনকক্ষে 
নিকটে গিষা কম্পিতকগে ডাঁকিলেন * হিবণ 1 নিপ্ত্ধ কক্গ- 
প্রাঙ্গণে বিকট গুতিধবনি হইল « হিবণ 1” 

ভিনি সেখান হইতে ধীবে ধীবে ফিবিয়া আঁসিতেছিলেন, 
এমন সময়ে কমলাবতী আগ্রহ সহকাঁবে তাহাব নিকটে 
দৌড়িয়া আসিল । অজযসিংহ শুস্ককণ্ঠে জিজ্ঞান] কবিলেন 
“ কমল | হিবগ্ুয়ী কোথায ?” 

কমলাবত্তী অঞ্চলে চক্ষু যুছিতে মুছিতে বলিল « দাঁদ1 17 

অজয পিংহ আবাব জিজ্ঞাসা কবিলেন “ কমল! হিরগুয়ী 
কি এ পৃথিবীতে আর নাই ? 

কমলাবতী বোদন কবিতে কবিতে বলিল « দাদা ' হিবগ 
মরে নাই, কিন্ত সে মবিলেও আমাদের এত ছুঃখ হ'ত না” 

অজয়সিংহ পক্ষভাবে জিজ্ঞাসা কবিলেন * তবে আমাকে 
শীপ্র বল, হিবগ্ুয়ী কোথায় ?, 

কমলাবতী উত্তর করিল « হিরগ্রয়ী এখন দিলীর বাদশ[হেব 
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অন্তঃপুবে | সকলে বলে, মুললমান তাঁকে বলপূর্র্বক বিবাহ 
ক'বে ল'য়ে গেছে !” 

অজয় দিংহেব মুখমণ্ডল পাঞুবর্ণ ধাঁবণ কবিয়া আবাৰ 
আবক্তিম হইল! তিনি ধীবে ধীবে সেখান হইতে চলিলেন। 
কমলাবতী তাহাকে বিশ্রাম কবিবাব জন্ত সাশ্রনয়নে ধাবন্াৰ 
অনুবোধ কবিভে লাগিলেন। তিনি কোঁন উত্তব লা দিযা, 
ধবসঞ্চালনে তাহাকে নিষেধ কবিলেন। বাহিবে আসিষা, 
কাহাংকেও কিছু না বলিয়া, কাহাবও কথায কর্ণপাত না 
করিযা, তিনি লম্ফ দিয়! অশ্বপৃষ্ঠে আবোহণ কবিলেন। তাহাৰ 
দানব দমন ইঙ্গিত খুকিতে পাঁবিয়া পৰনগতিতে ছুটিল। 





অ্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


আশ্চধ্য প্রস্তাব | 

সম্রাট আকবব শাহ আগগ্রাব দুর্গমধ্যে একটী নিভৃত ধক্ষে 
একাকী বসিবা একখানি পত্র পাঠ কৰিতেছিলেন! পত্র 
আহমদ্নগব হইতে একজন দুতী লইয়! আপিয়াছিল। পত্র- 
খানি পাবস্যভাষায় লিখিত। আমবা নিজে তাহার অনুবাদ 
কবিলাম। 
ভারতেশ্বব । 

লোকে বলে, আপনি উ্দবতাঁর জীবস্ত প্রতিমূর্তি? সুই 
আজ যে কথ! নিজে মনে কবিলেও লজ্জায়, অভিমানে 
সক্কুচিত হই, আপনি আগন হুদয়মধ্যে ভাবিতে গেলে ইচ্ছা 


৬৬ অমৃতপুলিন। 


হয় জীবনে জলাঞ্জলি দিই, ষে গুড রহস্ত আপন সখীব নিকট 
ব্যক্ত করিতেও লঙ্ডা করে, সেই কথা-নারী, হইয়া নাবী- 
হদয়ের সেই গু বহস্তকথা--মাপনার নিকট ব্যক্ত কৰিব স্ট্িৰ 
করিয়াছি! ললনাকুল-গৌবব মহাঁবাজ্ঞী চঁদমূলতানাৰ মুখে, 
শুনিযাছি, আপনি শক্রকেও দ্বণা কবেন না। এ কথা সত্য 
কি না জানি না, কিন্ত এখন আব আমি আপনাব শক্র নহি, 
কেননা আপনাব সঙ্গে বাজ্ঞী চাদ-স্থলতানাব সন্ধি স্থাপিত 
হইযাছে। সন্ধিব প্রস্তাব তানুসাচব তিনি আপনাবে বিবাব 
প্রদেশ ছাড়িয়। দিয়াছেন। হাব! সন্ধিব প্রস্তাব? আপনি 
হয় তে! মনে করেন, তিনি এ প্রস্তাবে প্রাণভষে সম্মত! 
হইযাছেন। তিনি এ বুদ্ধে বছুসংখ্যক সেনানী হাবাইরাছেন 
সত্য, তাহাব ধনাগাব বত্রশৃগ্ত হইযাছে তাহাও সত'। 
তিনি এ যুদ্ধে গোলাব অভাবে ন্বর্ণমুদ্রা ও রত্রমাণিক) বর্ষণে 
শত্রদলকে স্তস্তিত কবিবাছেন, কিন্তু এখনও তাহাব নিকট 
অনেক স্থবর্ণলঙ্কাব আছে, এখনও অনেক হীবক-মাণিক্য 
আছে, তাহাতে এখনও শেষ হয় নাই! বহুতব বীরসেন। 
মোগলেব হস্তে জীবন হাবাইয়াছে, কিন্তু আমাব নিজের, 
প্রিফতম সেনানিচয় আপনাৰ নৈম্তদলে প্রতিযোগিতাষ 
রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয নাই। দিল্লীশ্গব ! আমাৰ নিকট এক 
শত নারী-সেনানী আছে। আমি স্বয়ং তাহাদিগকে বহ্যত্বে 
বণক্ষেত্রে রণকৌশল, বীণাখস্কাব, অসিসঞ্চালন শিখাইয়াছি। 
ভুণপনাব পঞ্চ সহস্র মৌগলসেনা আমাৰ এই এক শত নাঁবী- 
সৈনিকেব সমকক্ষ নহে। তাব পর আমাব নিজেব সপ্তীবনী 
বীণা, অরাতি-সংহারি অসি, সকলের উপর আমাৰ অকুতোভর 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ৬৭ 


বজকঠিন প্রাণ ! আপনাব নবীন সেনাপাতিকে দিজ্তাসা কথিয়া 
দেখিবেন, মুম্তাজ বেগম মিথ্যাবাদিনী নহে। তবে টাদন্থলতান! 
একপ প্রস্তাবে সন্ধি স্থাপন কবিজেন কেন? আমাবই 
অন্থরোধে । অভাগিনী মুম্শাজেব ম'বেদনায় কাঁতর হইয 
তাহাৰই অভীষ্ট সাধনের জন্ত তিনি এংপ প্রস্তাবে সন্মতা 
হইয়াছিলেন। আপনাৰ নিকট আমাবও একটা প্রস্তাব আছে । 
এরূপ প্রস্তাব কেন কবিতেছি, কেমন কবিয়া বলিব? বলিতে 
গেলে হৃদয় উদ্বেলিত হইযাঁ উঠে, লেখনী লিখিতে চাষ ন।। 
ভাবতসআাট । ক্ষমা করিবেন। সকল কথা আপনাব একধবাবে 
পুন্যা কাজ নাই। সে দীর্ঘকাহিনী বাবাস্তবে আপনার 
কর্ণগোচব করিব! যে দিনপাপিষ্ঠ গোযালিযাববাজেব, পিশাচী 
তাবাবাইয়েব, ছুহিতা হিবগ্র্ধী একজন নীচকুলোভ,ত মুসলমানের 
সঙ্গে পব্ণীতা! হয, হায়! সেকি স্তুখেব দিন।) একজন্‌ 
উন্মাদিনী আপনাকে আম্মপবিচয দিবে প্রতিশ্রতা হইয়াছিল, 
আপনাৰ মনে আছে % 'আজ বুঝিলেন, নে উন্মাদিনী কে? 
প্রতিজ্ঞ কবিতেছি, আব একদিন আপনা নিকট সমস্ত কর্থা 
ব্যক্ত করিব। একেবাবে সকল কথা বলিতে পাবিব না 
বলিয়াই এই পত্রমধ্যে এই চিত্রপটখানি পাঠাইয়। দিলাম । আমি 
আপনার প্রস্তাবে সন্মতা হইয| আপনাকে বিবাবপ্রদেশ ছাড়িযা 
দিয়াছি, যুদ্ধ ত্যাগ কবি! সন্ধি স্থাপন কবিয়াছি, আপনার 
নবীন সেনাপতিকে আমার শোর্নতপিপাসী তববারির গ্রাস 
হইতে অব্যাহতি দিয়াছি, আমিও আপনার নিকট এবডী' 
প্রতিদান ভিক্ষা কবি। সে প্রতিদান কি: শুনুন, দিল্লীশ্বর ! 
এই চিত্রপটে অঞ্কিতা বাপিকাকে আপনি আমাকে আনিয়। 


৬৮ অমৃতপুলিন। 


দিন। আপনি জিজ্ঞাসা কবিবেন, আমি কোথায় পাঁইব 8. 
আমি জানি, সে কথাব উত্তর নাই। কিন্তু আমার প্রাণ 
গ্রবোধ মানে না। কে যেন আমার হৃদষেব দ্বাবে কবাধাত 
কবিষ1 বলিয়! দিতেছে যে, তুই দি্ীশ্বব আঁকববশীহেব নিকট, 
হৃদয় উন্মুক্ত কব্‌, আশ! ফলবতী হইবে । আমি জানি, 
সমগ্র আর্ধ্যাবর্ত আপনাব নখদর্পণে অস্ষিত। হিমালয়- 
শিখব হইতে বঙ্গোপপাগবতট পধ্ান্ত প্রতোক পর্ণকুটাব, 
প্রত্যেক বাজপ্রাসাদ, আপনার কবতলগত । আজ দিল্লীর 
সআট যমুনাঁতটে হৈম সিংহাদনে আসীন, কাল আকবব 
শাহ গোদাববী-পুলিনে সন্নাপীৰ তপোবনে ছদ্বেশে দণ্ডায়- 
মান ! স্থতবাঁং কালে এই বালিক! আপনব নযনপথে পতিত 
হইতে পাঁবে, ইহা! অসম্ভব নহে । আমি আজ দ্বাদশ বৎসবের 
অধিক ইহাব জগ্য উন্মাদিনীবেশে, গিবিগুহাষ, গহন কাননে 
ভ্রমণ কৃবিযাছি, সন্গ্যানী সাজিয়া বিন্ধ্যগিবিব ভূষারম্ 
প্রন্তববক্ষে বাত্রি বাপন কবিষাছি, কিন্তু আমার আশা আজিও 
পূর্ণ হইল না । ভারতেশ্বব! আপনি আমাব আশা পূর্ণ 
কবিতে পাবিবেন কি? কাতবপ্রাণা, 'অভাগিনী, উন্মাদিনী, 
বমণীব মন্বেদনায শ্ৰ হইবেন কি উপহাস কবিবেন, 
আপনিই জানেন ।--মুম্তাঁজবেগম । 

আকববশাহ পত্র পাঠ কবিধা পত্রমধ্যস্থ চিত্রপট 
নিরীক্ষণ কবিয়া বলিলেন ““আশ্চর্য্য প্রস্তাব!” এই সমযে 
দ্ব'রবক্ষক আসিষা কহিল “সেনাপতি অজয় গিংহ প্রভুর 
আদেশ অপেক্ষায় ্বাবদেশে দণ্ডাযমান--” দ্বাববক্ষকের কথা 
শেষ হইতে না! হইতেই অজয় সিংহ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন । 
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*আকবর শাহ দেখিলেন, তাহার মুখমগ্ডপ্প অতীব পাওুবর্ণ ও 
কলেবব ঘন্মাক্ত হইয়! কম্পিত হইতেছে । তিনি বলিলেন 
“বত্স অজয়! বোঁধ হয় পথশ্রমে বড় ক্রান্ত হয়েছ। তোমাৰ 
সঙ্গে নেক প্রযোজনীয় কথা আছে। এখন বিশ্রাম কব, 
পরবে তোমাকে সমস্ত বল্ব। আব তুমি যে আহমদ্নগবের 
যুদ্ধে বীব যোছধু পতিব ন্যায় কান্স ক'বেছ, তাঁব পুবন্বাব-_” 
অজয সিংহ কম্পিতকঠে বলিলেন প্তাৰ পুবস্বাব আজ 
সুনস্থুন্দবী হিবণুধী মোগলপিশাচেব অস্কে বিরাজ ক'বচে, 
আব ক্ষরকুলাঙ্গাৰ অজয় পিংহ তাৰ এই স্বর তববাবিব 
যবনশোণিততৃষা এখনও পবিত্প্ত ক'বতে পাঁবচে ন1।” 
বছ্িতে বলিতে অজয়সিংহ সংজ্ঞা ভাবাইযাঁ মর্মমাবপ্স্তব- 
তলে, আঁকববেব স্বর্ণ আসনেব নীচে পড়িষা গেলেন । 





চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 
অন্বব কুমারী | 


হিবগুয়ী আগ্রাছর্গে বাদশাহেব অন্তপুবমধ্যে। দুর্গমধ্যে 
সর্বত্র বাষ্ট, হইয়াছিল যে, বাদশাহ হিবগ্মপীকে আপন কন্যাৰ 
স্তায প্রতিপালন কবিবেন । তাহা জন্ব স্বতন্ত্র আবাঁসশ্বহ 
নির্ধাবিত হইযাছে। তাহার শুশ্রযাব জন্য হিন্দু পবিচাবিষ্ব- 
গণ নিযুক্ত হইযাছে। তাহাব নিজেব সবিচাবিকাগণ ব্যতীত 
অন্য কাহারুও তাহাব মহলে গুবেশ করিবার অনুমতি নাই। 


শত অমৃতপুলিন । 


একদিন সন্ধার সময় হিরণুয়ী একাকিনী বিয়া চিত্তা' 
কবিতেছেন, এমন সমষে উদঘাটিত গবাক্ষপথ হইতে তিনি 
অলস্কাবসিপ্রনশব্দ গুনিতে পাইলেন ও বাহিব হইতে কে 
অতি সুমিষ্ট বামাকণশ্ববে তাহাকে “তিবপুয়ী” বলিখা সম্বোধন 
কবিল। তিনি চমফিয়া সেই দিকে চাহিযষা দেখিলেন । 
আগ্রাছুর্গে আস! অবধি কেহ কখন তাহাকে হিবণাধী বলিষা 
সম্বোধন কবে নাই। বাঁহিব হইতে বমণী অতি পবিত, 
বিমিশ্র বাজপুতনাব ভাদায় বলিল “ছ্িবনুয়ি। ভগিনি ! দিদি । 
তোমাব পায়ে পডিঃ একবাঁব স্মামাকে তোমার গৃঁহমধো 
প্রবেশ কবতে অনুমতি দাও । আজ প্রায় এক মাস হ'ল? 
তুমি এখানে এসেছ, কিন্তু আমাধ এমনি অদৃষ্ট, একদিন 
€ততোমাব সঙ্গে ছুটো। কথা কইতে পেলেম নী । খোজ বলি, অংঙ্ 
আসব, কিন্ত সকলে নিষেধ কবে, বলে যে, ধাদশাহেব অনুমতি 
নাই | তাতুমি নিজে অন্্মতি কবলে কিছু আব বাদশাহ আমাব 
উপব রাগ ক'ববেন ন।। মুসলমানীব সঙ্গে কথা কইলে তো 
আর তোমাৰ জাত যাবেন! 1 আমি আসব কি দির্দি ?” 

িুষী বলিলেন “তুমি কে? ভিতবে এস।” 

বমণী ভিতবে প্রবেশ কবিল। হিবণুষী দেখিলেন, বমণী 
স্ন্দবী; পুর্ণশরীবা তটিপী-হৃদযে তবঙ্গকেলিব ন্যায় বমণীব 
পূর্ণবিকশিত দেহে চঞ্চল অবিবামলীলাময় সৌন্দর্্যবাশি উ- 
লিয়া পড়িতেছে! মুখখানি” হঠাৎ দেখিলে বালিক! ধলিয়া 
ভরে হয। বালিকাঁব হায় সবল, চঞ্চল চাহনি, যেন সে 
চাহনি কখনও পুকষেব কুটিল কটাক্ষে প্রতিহত হয় নাই। 
বালিকার ন্যায় হাদিমাথা, স্রলতামন, অনাস্রাত, অক্ষুপ্ননৌরভ 


চতুর্দশ পবিচ্ছে্। ণ১ 


গোলাপ কুম্থমের পাপড়িব মত অধব। বাঁলিকাব ন্যায সবল 
সুধাঁময় কণ্ঠ্বব ৷ পবিচ্ডদ্দে যবনী বলিয়া বোধ হয়! পেশোয়াজে 
বত্ববাজি চমকিতেছে ! কণ্ঠহাবে, কনকবলয়ে, চরণনৃগ্পুবে 
মহামুলা পান্না ও মতি শোভা পাইভেছে। অস্কুলিসমূহ্ে 
হীবকানুরীয় বলসিতেছে। রমনী মৃখমগ্ডল হইতে অলকগুচ্ছ 
সরাইয়! বলিলেন “আমার গবিচ্ছদ দেখে বড় আশ্র্ধ্য বোধ 
কঃবচ। ন। দিদি? কিন্তু আমি যবনীব পবিচ্ছদ বড ভাল 
বামি। একদিন আমিও তোমাৰ মত এ পবিচ্ছদকে ত্বণা 
কবতেম! সত্য বলি, পাধজামা ও পেশোয়াজ দেখলে 
আমাব বড় হাসি পেত। কিন্তু এখন আমাৰ চক্ষে আমাদের 
রাজপুতনাবীব পবিচ্ছদেৰ চেয়ে ববনীব পবিচ্ছদ সুন্দর বোধ 
হয়।” হিবগ্মধী সবিষ্মষে রমণীব মুখমণ্ডলেব দিকে চাহিয়! 
বলিলেন “রাজপুতনারী | তবে কি আপনি যুবরাছ সেলিমের 
পড়ী অন্ববকুমাবী ?” 

বমণী মৃদুহান্ত কবিষ! উত্তব কবিলেন “ভগিনি! তুমি ঠিক 
অন্নমান কবেছ' আমিই সেই অভাগিনী। আহা দিদি! 
" তোমার মুখখানি বড়ই সুন্দব। ইচ্ছা হয়, একবাব চুম্বন কবি ! 
সকলে বলে, বাদশাহেব অন্তঃপুবে যে সকল শ্ুন্দবী আছে, 
তাহাদেব মত বপদী নাকি পৃথিবীতে আব নাই? কপসীদেৰ 
রূপের অহস্কাবে মাটীতে পা গুড়ে না। আহা ! বন্‌। আমাৰ 
বডই ইচ্ছ। হচ্চে, তাদেব মাঝথাঁনে তোমাকে একবার 
বসিয়ে দিষে, সবাইকে ডেকে এনে দেখাই! তা চুর্নগুলি 
অমন রুক্ষ, অমন এলো! কবে রেখেছ কন? এস দিদি! বেণী 
বেঁধে দিই 1” 


দ২ অমৃতপুলিন। 


হিবগ্রধী বিবন্তভাবে উত্তব কবিলেন “আমাব বেণী শ্লীধ- 
বাবই সময বটে। তোমাব মনে স্থথ আছে; রূ/পর কথা, চুল 
বাধবাৰ কথা, তোমায় ভাল লাগ্‌তে পাবে ।” 

অন্ববকুমাবী উত্তব কবিলেন “তা হোক্‌ দিদি! তোমাৰ" 
এ কালো৷ মেঘেব মত কেশবাশি ধুলার লুটাচ্চে দেখে, আমাৰ 
বড় প্রাণ কেমন ক'বচে । মুনলমানী একবাব তে।খাকে স্পর্শ 
ক'বলে তো আৰ তোমাবজাত যাবে না! এস বন, আমাব 
এই উপবোধটা বাথ 1” 

বলিতে বলিতে অন্ববকুমাণী হাদিতে হাসিতে উভব করে 
হিখণ্সয়াব চিকুবদাম লইয়া বেশীবদ্ধনে প্রবৃন্তা হইলেন। বেণী- 
বন্ধন শেষ হইলে অদ্ববকুশাবী আদবে ছ্িবণাধীব কবপুট ধারণ 
কবিষা। বলিলেন “ভগিনি ৷ একটা কথা জিজ্ঞাস। ক'বব, আমাকে 
বল্বে? আমি তোমাৰ ভগিনী, আমাৰ কাছে মনেন কথ! 
গোপন কবিও না। শুনেছি নাকি আমাব স্বামী, যুববাজ 
সেলিম, তোমাৰ জন্ত পাগল হযেচেন ! তা সত্য সত্যইকি তুমি 
তা'ব স্ঙ্গে দিলীব গিংহাদনে ব'সতে অমন্মতা ?” 

অন্থবকুমাবী কঙিলেন “কথাটী আব একটু ভাল ক'বে, 
ভেবে দেখ, দিপি । আমিও এক সময়ে এবপ মনে কবতেম। 
বিবাহ হবাব আগে কতই বোদন করতেম, কতই ভাবন! হত। 
ওম। | যবনেব সঙ্গে আবাব কেমন কবে চিবদিন একত্রে সহবাস 
ক'বব ? যবনেব শয্যা কেমন কবে শযন ক'বব ? যবনেব 
ভচ্ছি্ই থেযে কেমন কবে প্রাণ ধাবণ ক'বব? পেঁয়াজ রস্থনেব 
গন্ধে যে প্রাণ বেবিযে যাবে । “আল্লা তোবা” শুনে কেমন 
কবে হাসি সম্ববণ ক'ব কিন্ত এখন সে সব গিয়েছে! 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ। ৭৩ 


এখন বোধ হয়, মুসলমানের মত পবিষ্রী জাতি এ পৃথিবীতে 
আব নাই ! যুববাঁজ সেলিমেব মত সুন্দৰ পুক্রষ যেন এ জগতে 
আর কোথাও নাই! তীর শত দোষ সত্বেও বোধ হয়, 
অমন স্বামী আর কাবও অনৃষ্টে ঘটে নাই! তার পর দেখ, 
বাদশাহ বুদ্ধ হয়েছেন, ভাবতেব দিংহানন ঘে শীঘ্রই সেলিমের 
হস্তগত হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই! ভাঁবতেশ্বরী হ'তে 
কাব না ইচ্ছা হয় দিদি ?” . 

হিবগ্মষী মুক্তাদশনে অধব দংশন কবিষ! উত্তৰ করিলেন, 
“হা ধিধু অন্ববকুমাবি! আযাব কাছে এসকল কথা বলতে 
তোম।ব একটু লজ্জা ক'বচে না? যদি তোমার সপত্বী লাভের 
এতই ইচ্ছ। হযে থাকে, তবে তোমাৰ মত নীচপ্রবৃতি যদি আর 
কোন বাজপুতন"বী থাকে, তাৰ কাছে এ সকল কথ বল !” 

অন্বরকুমাবী সহাস্যে বলিতে লাগিলেন “হাঁ দিদি! 
এখানে সগত্বীৰ কি ছুঃখ আছে? জুন্দবীকুল এখানে ফুলের 
তোডাব মত। একবাঁব বুস্তচ্যুত হয়ে তোড়াষ বাঁধা হ'লে 
আব কে তাব দিকে চেয়ে দেখে? কিন্তু তুমি এখানে থাকলে 
“ছুই ভগিনী স্থথে থাকৃব। যদি যুববাজ চক্ষু থাকৃতে অন্ধ না 
হন, হুদয় থাকৃতে পাষাণ না হন, তবে তুমি থাকৃতে আব 
কোন্‌ স্থন্দবী দিলীব সিংহাসনে স্থান পেতে পাবে? একজন 
যবনী ভারতেশ্ববী ন। হয়ে তুমি দিংহাসনে বস্বে, একি 
আমার পক্ষে স্থখের বিষ নয?” 

হিবগ্নয়ী অশ্রু মোচন কধিতে কবিতে উত্তর কবিজ্ছান 
“তোমাকে মিনতি কবি, আব আম।ন দগ্ধ হ্বদয়ে যাতনা 
দিও ন11১ 


ণ৪ অমুতপুলিন। 


অন্ববকুমারী কহিলেন “তবে কি হবে! প্রতি মুহূর্তেই তোঁ 
তোমাব বিপদেৰ আশঙ্ক। ৮ 

হিবগ্নুয়ী উদ্ভব করিলেন “আমাৰ নিজে শ্রাণ তো নিজের 
হাতে জাছে ?” 

অন্ববকুমাবী উঠিয়া দাড়াইলেন। হিবশ্বধী বিস্ময়ে 
দেখিলেন, অন্থবকুমাবীব বালিকাঁৰ ন্যায় চপলা মুক্তি সহস! 
ভাবতেশ্বর্র গান্তীর্য্যঘয, ভূবনমোহন কূপে গবিণত হইল! 
তিনি বললেন “শুন হিরগ্যি! কিহলে তোমাব সুখ হয়, 
তাই জান্বার জন্য এতক্ষণ তোমাকে এ সকল কথা জিজ্ঞাস 
কব্লেম! বুঝলেন, বাজপুতাঁনাব পূর্ত গৌবব বিলুপ্ত হৰাব 
এখনও অনেক বিলম্ব আছে। যেখানে তোমার মত বমণী 
আছে, সে দেশ কি আবাব পবজাতিব পদানত হ'তে পবে ? 
তোমার স্থখেব জন্য, আমি হাস্তে হাসতে তোষ।কে দিলীতর 
সিংহাসন ছেড়ে দিতে পাবতেম ! কিন্তু আমি তোমাকে আর 
এক প্রকাবেও সাহাধ্য কবতে পাবি! শোন ভগিনি! আমি 
তোমাব জহ্ একথ|নি অলঙ্কাব লয়ে এসেছি!” 

শঅলম্কাব 1” 

“ই] দিদি! অলঙ্কাব এই দেখ! বিপদেব সময় বাজপুত- 
নাকীব চক্ষে এব ঢেযে প্রিযফতব অলঙ্কার আব নাই ।* 

অশ্বরকুমাবী আপন বসনের ভিতব হইতে একথানি তীক্ষধার 
তববাবি বাহিব কবিলেন। দীপালোকে তাহার তীক্ষ ফলক 
চমকিতে লাগিল। অম্ববকুম।বী বলিতে লাগিলেন “এই দেখ 
দিদি। তোমার মনেব মত অলঙ্কাব কি না? যখন সকল 
আশা, সকল ভরসা নিমু'ল হবে, তথন এ অলঙ্কার কতই অমৃজা 
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বোধ হবে! কিন্ত আমার একটী ভিক্ষা আছে! দেখিও, যেন 
এ অলগ্কার আঘ্বার হ্থামীব, আমার প্রাণেশ্বব মেলিমের অনগম্পর্শ 
নাকবে! 

“আব যখন তোমার যে সাহায্য আধশ্তক হবে, আমাকে 
সংবাদ দিও( আমি প্রাণপণে ভাব জন্য চেষ্টা কণবৰ”। 

বলিতে বলিতে হিবগ্নয়ীব হাতে তব্বাবি দিঘা, অশ্ববকুমাবী 
চঞ্চলচবণে প্রস্থান কবিলেন। হিবণুষী তববাঁবি চুম্বন কবিয়! 
আপন হৃদযেব উপব বাখিলেন। 

আর এক ব্যক্তি প্রাচীবপার্ে, অন্ধকাবে দীড়াইয1, সমস্ত 
দেখিলেন, মস্ত শুনিলেন। অন্ববকুমাবী ও হিবগাষী তাহার 
কিছুই জানিতে পারিলেন না। সেব্যক্তি বুববাজ সেলিম! 


সস 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 
চন্দ্রকিরণে । 


পুণিমাব নিশী। হিবগুয়ী এক জন পবিঠাবিকার সঙ্গে 
কক্ষনমীপদ্থ কুঙ্গম-উদ্যানে আদিল। পূর্ণশশীব পূর্ণপ্রেমেব 
উচ্ছাদে বন্থুমতী পূর্ণন্থখে হাসিতেছে। নিশাব মলিন মুখ 
উজ্জল করিয়া,তাবাদলকে মৃত প্রবুছে ভাসাইয়! দিয়া, চকোবেব 
চঞ্চল প্রাণে সুধাবাঁশি চালিয়া, কুন্তুম-পবিমলে অমিয় মিশাইয়া, 
পাপীয়ার ললিত তান অমুতসিঞ্চনে সিক্ত কবিষা, কুন্ুম-উদ্যাঁন 
প্রেমশ্লাবনে শীতল কবিরা, পুর্ণ শশী পূর্ণন্ুখে হাঁসিতেছে। সেই 
বিইগ্র-কুজিত পরিমলময় মাকৃতসেবিত্ত উদ্যানমধ্যে আনিয়া, €সষ্ট 


ণঙ অমৃতপুলিন। 


অমৃত-প্লীবিত গগনতলে দ্াড়াইযা, হিবগ্ুয্মীর মলিন মুখ আবও 
মান হইল! অতীত দিনেব, শৈশবকালের কি একটী স্থৃতি 
সহসা মনোৌমধ্যে উদয় হইল! শৈশবদখা অজয়েব প্রীতিময় 
বদনমণ্ডল অতি উক্জলবর্ণে হ্ৃদয়পটে চিত্রিত হইল । তিনি দীর্ঘ 
নিশ্বাস ত্যাগ কবিয়া, পবিচাবিকাৰ দিকে চাহিয়া ডিজ্ঞাস। 
কবিলেন “কই? অন্ববকুমাবী কোথায? তুমি না বললে, 
তিনি এইখানে আমাব জন্ত অপেক্ষা করচেন ” 

পবিচাক্কি! কোন উত্তব না পিয়া, সেখান হইতে চলিয়! 
গেল। এই সমযে পশ্চাৎ হইতে কে কম্পিতকণ্ঠে বলিল 
পহিবণ !” 

হ্ধুধী চমকিষ! চাহিয়া দেখিলেন, অজয় সিংহ অজয় 
হিবগ্মীৰ সম্মুখে আসিঘা ঈাড়াইলেন। কিছুক্ষণ উভয়ে উভয়ের 
মুখপানে চাহিয়। নীরবে ঈাড়াইয়া বছিলেন। অবশেষে হিবগ্বধী 
অঞ্চলে অশ্রপ্রবাহ মোচন কবিতে কবিতে বলিলেন “অজয়! 
তুমি এখানে কেন আদিলে ৭” 

অজয় পিংহ থেন হিবগ্রয়ীব কথাব অর্থ বুঝিতে না পাবিষ! 
উত্তৰ করিলেন “কি বললে হিবণ! আমি এখানে কেন 
এলেম ?” 

হিবগ্নয়ী কহিলেন “এ যে যবন-সআাটের অন্তঃপুর ! এখানে 
যে প্রতি মৃহুর্থে তোমাব প্রাথেব আশঙ্কা ?* 

অজয় দিংহ উন্তব করিলেন প্প্রাণেব আশঙ্কা! হায়! 
হিবপ্ুস্ধি! শেষে তোমার মুখে এই কা শুনতে হল ? হিরপস্ী 
যঝনেব অন্তঃপুরে কাবাগ.বে আবদ্ধা, আর অজয় সিংহ প্রাণেব 
ভয়ে লুকিয়ে থাক্‌বে %” 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। ৭ 


হিবগয়ী রোদন কবিতে কবিতে বলিলেন ণঅদৃষ্টেব ফল কে 
ঘণ্ডন ক'ববে ৯ আমাব জন্থ অকাবণ কেন তুমি ৬০ হারাবে & 
আমার অদৃষ্টে ষ৷ ছিল, হয়েছে ।” 

অজয সিংহ ধীবে ধীবে ভুনিতলে বসিযা পড়িলেন | তাহাৰ 
বোধ হইল, ধেশ সেই কোমুদী-পীপ্তা হ্থান্তময়ী বন্থুখা সহস। 
কলিমাময অন্ধতামসে ডুবিল। তিনি দুই হস্তে নন আববণ 


কনিযা, বিরৃতকণ্ঠে বলিলেন “জগদীশ্বর! আব্ব শাহ্‌ 
মিথযাধাদী । আমাৰ জীবনসঙ্গিনী হিরগ্মবী সত) সন্ত রঃ ঘবনেব 
গৃহিণী 1” 


হিবণুয়ী বলিলেন “অনয়। তুমি কি উন্মন্ত হ'লে । এমন 
অসম্ভব ঘটন[ও ০৬1মাব সত্য ব'লে বিশ্বাস হয?” 

অজযসিংহ নষন উন্মীলন কবিষা, ভূহলে জানু পাতিযা, 
কবঘোডে বলিলেন “তবে আমাকে এক্বাৰ রা কন ক- 
পাবিজাভ ববনম্পর্শে কলঙ্ছিত হয় নাই 1 আম।ব গদয়েব ভিতৰ 
দাবানল জ্বলচে। আব সহা হয়না” 

হিবপুয়ী উত্তব কবিলেন “অজয। তুমি কি মনে কব, 
হিবঘয়ী এমনই পিশাচী যে, যবনস্পর্শে কলঙ্কিত হটেও দেহ 
হ'তে জীবন বিচ্ছিন্ন কবে নাই ৭" 

অজয নিংহ দীডাইয়া উঠিলেন। সহসা তাহাব মুখমণ্ডল 
আশায়, উৎপাহে প্রকুত হইল । (৩নি বলিলেন “তবে আমাৰ 
স্ুবন্থন্দরী এ দানবভবনে কেন ? চল হিবণ ! আমি িতিডি 
বক্ষে ধাবণ ক'বে, এই অসিব সাহায্যে সহস্র যবলেব বি! 
অতিক্রম কবে, উদয়পুরে লষে যাই !” 

হিরগ্নয়ী পশ্চাতে নবিয়! গিষা উত্তব কবিলেন “ভেোমাকে 


৭৮ অমুতপুলিন। 


মিনতি করি, অজয় । আব আমাকে তুমি স্পর্শ কবিও না! 
তোমাৰ পবিত্র রমনার আব এ অভাগিনীব «নাম উচ্চারণ 
কবিও না! একি? তুমি বোন ক'রচ ?” ছিবগুয়ী চন্ত্রালোকে 
দেখিলেন অজয় সিংহের গণ্স্থল দ্িষাঁ বাবিধাঁবা বহিতেছে। 
তিনি ইতিপূর্বে কখনও অজয়েব চক্ষে জল দেখেন নাই। 
এতক্ষণ পবে হিবগ্ময়ীব ধৈর্ধাট্যুতি ছইল। তিনি ভ্রতপদে 
অগ্রনব হইযা, বাহুদ্ধষে অজয়েব গ্রীবা বেষ্টন কযা বলিতে 
লাগিলেন “কিসেব জন্ত বোদন কবচ £ আমাব জন্য ৭ আমি যে 
তোমাব নিকট তৃণ অপেক্ষাও তুচ্ছ পদার্থ। তোমাৰ চক্ষে জল 
দেখে যে বুক ফেটে যায় 1” 

অজব। আমি যে তোমাৰ কথ! কিছুই বুঝতে পারচ না 

হিবগ্বী আবাব পশ্চাতে সবিয়া গিযা বলিতে লাগিলেন, 
শুন অজয । তুনি ক্ষত্রিঘণীব ! বীবগোবব প্রতাপ দিংহেব পুত্র ! 
তুমি কি একজন অভাদ্নী বধণীব জন্ত মিবাবেব পবিত্র নামে 
কলঙ্ক আবোপ ক'ববে 1 বুদ্ধ বয়সে তোমাব পিতাব শেষ আশা 
নিমূল কবে? জীবন থাকতে হিবগ্নযাকে যবন স্পর্শ করতে 
প'ববে ন। সত্য, কিন্তু আমি এখন বাদশাহেব অন্তঃপুবে বাস' 
করচি, লৌকিক আ।চাব অনুসারে আমি যবনের সঙ্গে পরিণয়- 
স্ত্রে বদ্ধ হয়েছি! তোষাব সঞ্ধে আমাব পবিণয় অসম্ভব। তাই 
বল্চি আমাকে জন্মের মত বিশ্বত হও ! মনে কবিও, তোমার 
হিবণ এ পৃথিবীতে আব নাই' 1 আব আমার দশ]? এই দেখ!” 

হিবগ্রয়ী আপন বসনমধ্য হইতে তরবারী বাহির করিষ! 
বলিতে লাগিলেন “ভাগ ক্রমে বিধাত। এ ঘোর বিপদেও এক 
পখ! মিলিয়ে দিষেচেন 1» 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । ৭৯ 


অজয়। হা হিবগ্নয়ি ! তুমি কি মনে কব, তোমাকে বিস্বৃত 
হয়ে আমি জবন ধাবণ কবতে পাবি। প্রাণ চুর্ণ হবে, হৃদয় 
শতধা বিদীর্ণ হবে, তবুও আমাব প্রাণসঙ্গিনী হিবধায্ীব স্থতি 
*প্রাণেব ভিতব বিবাঁজ কব্বে । তুমি কি জান্বে হিবণ ৷ বে দিন 
আমি গুন্পেম, তুমি মোগল বাদশাহের অস্তচপুকে, সে দিন হ'তে 
কি অসহ্য যাতনা সহা কবেছি! 'মাত্মকধিবে অন্তব প্লাবিত 
কবেছি। হৃদয় গত বিক্ষত কবেছি। যণ্দ গ্য দেখাবাব হত, 
দেখাতে পাবতেম, আজ এ ক্ষত হুদয হ'তে কি ভীষণ শোণিত- 
শ্রোত নিক্থত হচ্চে। 

হিবগয়ী অশ্রকদ্ধকণ্ঠে আবার বলিশেন “শুন অজয় তুমি 
মিবাবেব ভবসাস্থল ! বাজপুভানাব অধিষ্ঠাত্রী ভগ্গবতী দিংহ- 
বাহিনী প্রিষমত বীব। সিংহব(হিনীব ইচ্ছা নহে যে, তাৰ 
প্রিয়তনয অজয় সিংহের সঙ্গে অভাগিনী হিবগ্রধীব পবিণয় 
সম্পন্ন হয। তুমি উদ্‌য়পুব পবিভ্যাগ কববাব পুর্বে এক দিন 
তিনি আমাকে স্বপ্রে দেখা দিষে বলেছিলেন সাবধান! হিরগ্মযি ! 
তুই অজয় সিংহকে স্পর্শ কববাব উপযুক্তা নয় ।, জান্তে 
পেবেছি, দে কেবল অলীক স্বপ্র নয়! সত্য সত্যই ভগবতীব 
আদেশ যে, আমি তোমাকে স্পর্শ ক'বলে; তোমাব ঘোব অমঙ্গল 
ঘটবে 1 

অজয়। দেবি। সুরস্ুন্দবি। যন যবন তোমাৰ পবিত্র দেহ 
স্পর্শ কব্তে পারে নাই, চ্োমার সঙ্গে আমার পবিণয়ে কেন 
বাজপুতবীৰ আমাকে ক্ষত্রধর্ধরে পতিত মনে কব্ৰে ? চল হিরণ ! 
তোমাকে পিতাব নিকটে লয়ে গিয়ে, তা অভিপ্রায় জিজ্ঞীস। 
ঝরি। 


৮০ অমৃত্পুলিন। 


অজয সিংহ পুনবপি হিবশুয়ীকে হৃদয়ে ধবিবার জন্য বাহু 
প্রসারণ করিলেন। এই মমযে পশ্চাৎৎ হইতে €ক উচ্চৈঃস্ববে 
বলিল “যে চোঁব ভাবতেশ্ববেব অন্তঃপুবে প্রবেশ ফ'বতে সাহস 
কবে, সেলিমেব তববাবী এইবপে তাৰ শিবশ্ছেৰ কবে ।” 
এই কথার সঙ্গে সঙ্গে অভ্ষ সিংহের মস্তকোপবি দীর্ঘ তববাবি 
চন্দ্রকিবণে চঈমকিয। উঠিল ! কিন্ত তনবাবি অজয় সিংহেব মস্তক 
ম্পর্শ কবিল না। ঠিক নেই স্মযে আব একজন কে বিদ্যুদ 
গতিতে আনিযা, সেলিমেব উখিত তনবাৰিব উপব 'প্র9গুবলে 
আপন তববাবি প্রহ্থাব কবিল। সেলিমেব তববাবি ঝন্ঝনা 
সহ্ৃকাবে ভূমিতলে পড়িয়া গেল। যুববাজ ঘেনিম এইবপে 
হঠাৎ ব্যর্থমনোবথ হইয1 বলিলেন “যে বাজ্যে স্বযং বাজ! 
তশ্কবকে প্রশ্রব প্রদান কবে, কাঁফেবেব পক্ষ সমর্থন কবে, লে 
রাজ্য অচিবাত ছাবখান হয।”* এই বলিষা তিনি দ্রুতপদে সে 
স্থান হইতে চলিঘ! গেলেন। অভ্য সিংহ দেখিলেন, অপর 
ব্যক্তি সআাট আকবব শাহ! সম্রাট বলিলেন “অজয় সিংহ। 
আমাব সঙ্গে এস।” 

তজয় দিংহ মন্তরমুদ্ধেব স্ায় সআটেব সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। 
বাহিবে আসিয়া সআাট বলিলেন “আমাবই আদেশক্রমে পবি- 
চাবিকা তোমাকে হিবগধীব নিকটে ল'যে গিয়েছিল । আমি 
€তামাকে বলেছিলেম, হিবপ্মযীকে মুননমান স্পর্শ কবে নাইঃ 
এখন তার নিজেব মুখে সে কথা শুনে তোমাৰ প্রীতি জন্মেছে 
কি ন।?+ 

অজযসিংহ কোন উত্তব কবিলেন ন1। সম্রাট বলিতে 
ল/গিলেন “আজ করেক (দিবস হতে বাঁণা প্রতাপসিংহ বাজকার্ধ/ 
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উপলক্ষে এই নগরে অবস্থাম কবচেন। কাঁল তিনি আমার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করবেন্ন প্রতিশ্রুত হয়েছেন ( তখন তাঁব অভিপ্রায় লয়ে, 
আমরা অতি সমাবোহে হিরগ্রম়ীব সঙ্গে তোমাৰ পবিণয়-কার্ধয 
সম্পন্ন করব 1? 

অজয়সিংহ আঁকাশেব দিকে চাহিয়া, ঘর্মান্ত ললাটেব শ্মেদ 
বিমোচন কবিয়া বলিলেন “আজ চন্দ্রেব কিবণে এত প্রচণ্ড 
উত্তাপ কেন? 


পলি 
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পিতা ও পুত্র । 


আকবর শাহ আপন খিশ্রামকক্ষে আসীন । পার্খশদেশে 
রত্বমণ্তিত সুবর্ণ-আসনে বৃদ্ধ রাণা প্রতাপ দিংহ উপবিষ্ট। 
উভষেই নীবব, উভয়েই মুখমণ্ডলে গতীব চিন্তা-বেখা প্রকটিত। 
অবশেষে আকবর শাহ রাখাকে সগ্বোধন করিয়! বলিলেন 
'“বাহন্‌। আজ আমবা অতি গুরুতব বিষয়েব আলোচনাঁব জন্য 
এখানে সমবেত হয়েছি । আপনার নিকট আমি যে প্রস্তাব 
করচি, আপনি সামান্য বিষয় জ্ঞানে উপেক্ষা করবেন না ।» 

রাণ! ওতস্থক্য সহকারে উত্তর করিলেন “অনুমতি ককন 1», 

সম্রাট যেন কি বলিবেন, নিশ্চয় করিতে না পারিয়া 
কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে প্রতাপ সিংহকে নিবীক্ষণ করিয়া বলিলেন 

“আপনি জানেন, ঘটনাবশতঃ গোয়ালিয়াবেক নির্বাসিত রাজার 

ছুছিতা এখানে, আমার অস্তঃগুরে অবস্থিতি ক'রচেন 1১, 


৮২ অমৃতপুলির্ন। 

প্রতাপ সিংহ সরোষে শ্বেত শ্মশ্রু কয়ন করিয়া উত্তর 
করিলেন “ই| জানি । শৃগাল নিদ্রিত কেশরীর আলয়ে প্রবেশ 
কবে, তার বক্ষ হ'তে পালিত শ্রিয় শাবককে অপ্হবণ করেচে ! 
মুযূর্ষ প্রতাপ সিংহ তাও সহা কবেচে। তারপর! আর কি 
বলতে ইচ্ছা কবেন, বলুন !? 

আকবর শাহ বলিতে লাগিলেন “আপনি বোধ হয ইহাপ্ 
জানেন যে, আমি প্রথম অবরি আপন কন্াব হ্যায় হিবগায়ীর 
তত্বাবধাবণ কবেছি! হিবগ্মদ্ী আমার অন্তঃপুবমধ্যে এখনও 
বলা, কলম্বশূন্া, অনূঢা বাজপুতললনা !» 

রাণা সব্ষাদে, উত্তব কবিলেন পনিঃসহাঁয়া বাঁজপুতললনার 
উপৰ আপনাব এ ক্ৃপাদৃষ্টিতে বাধিত হলেম ! এখন আব কি 
বলবেন, অনুমতি ককন '» 

আক। এখন আমাৰ ইচ্ছা, শীগ্রই কোন সঙ্গান্তবংশীষ 
বাজপুত-যুবকেব সঙ্গে হিবগয়ীব পরিণয়ক্রিয়! সম্পন্ন হয়। 

পগ্রুতা। প্রতাপ নিংহ বিদ্রপ সহকাবে মৃদু হাস্য কবিয়! 
বলিলেন । আপনাৰ সভামও্লে সন্ত্রস্ত রাজপুতবংশেৰ অতাঁৰ 
কি? আপনাব প্রিষ পাবিষদ মানসিংহ, সচিবপ্রধান ভগবান 
দাস, চাট্কারশ্রেষ্ঠ বীরবল প্রভৃতি সভানদ্গণও আপনার নিকট 
সন্্াস্তবংশীয় ব'লে পবিগণিত হইয়া! থাকে! আপনি ইচ্ছা! 
ক'বলে, ইহার মধ্যে কোন এক্‌ বংশে গোয়ালিয়াররাজতনপ্লাকে 
পরি ণীতা করতে পাবেন। 

আক । হিবগ্ষী যে সন্াস্তবংশীয়, সে বিষয়ে আপনি সন্দেহ 
করেন না। স্ুুতবাং যদি মিবাবরাজবংশে তার পরিণয় সম্পন্ন হযঃ 
তাতে মিবাররাল্ের গৌরবের লাঁধব হবার কোন নস্তাবন! নাই! 
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প্রতা। আর ন1 দিল্ীশ্বর! নীচাশয় যবন চোবেব স্তায় 
আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ কবে, আমার ন্বর্গগত শ্রিষ গখাব 
ছুহিতাকে অপহবণ ক'বেছে। নন্দনবনেব পবিত্র পাবিজাত 
*নবকে নিক্ষেপ কবে, দেবাবাধনাব অযোগ্য কবেছে! প্রতাপ 
মিংহেব পাষাণ প্রাণে তাও সহ হয়েছে! ক্ষান্ত হউন! মৃত 
দেহে আব থঙ্গাঘাত ক'ববেন ন! 

আক। বাজন্‌ অধৈর্ধ্য হবেন না! স্থিরচিত্তে বিবেচন। 
কবে দেখুন! নিতান্ত আবশ্তক ন। হ'লে আমি বাবা 
আপনাব নিকট এই প্রস্তাব কবতেম না। মনে করুন, যদি 
মিবাববাজবংশেব কোন যুবাপুকষ ও এই বমণী উভযের 
পরম্পবেব প্রতি অন্বাঁগ এতাদুশ দূঢমূল হয়ে থাকে যে, এই 
বিবাহ ব্যতীত উভয়েব ভাবী স্থখেব আব কোন সন্তাবন] নাই, 
তবে এ নামান্ত আপত্তি সত্বেও এ বিবাহ বাঞ্ছনীযকি না? 

প্রতা। মিবাবরাজবংশের এ ভাগ্যধ যুবক কে? বলুন, 
কোন আশঙ্কা নাই! 

আক । সে যুবক বাজস্থানেব শ্রেষ্ট বীর কুমাব অজয় দিংহ। 
ছুরভাগ্য অজয এ বিবাহে নিবাশ হলে উন্মত্ত হবে! 

অকন্মাৎ বৃদ্ধ রাণাব মুখমণ্ডল রণোন্মস্ত যোছুপতির 
কালান্তক মুত্তি ধাবণ কবিল! বিশাল €লাচনদ্ধয় জবাবু সুমের 
স্তায ব্তিমবর্ণ হইয়া ঘৃণিত হইল* আবক্তিম ললাটে শ্রিবা- 
সমূহ প্রকটিত হইল ! মস্তক হইতে উষ্তীষ ভূমিতলে পঞ্জিয়া 
গেল! তিনি উঠিয়া দীড়াইলেন ও কক্গালস্থ অসি বস্তমুষ্টিতে 
ধারণ করিযা, সআাটের দিকে তীষণ ভ্রকুটাকুটিল কটাক্ষে চাহিয়া 
উত্তর করিলেন “্যবনবাজ ! সুপ্ত দিংহকে বাঁরম্বার পদ]ঘা 
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প্রহাবে জাগ্রত করলে! এখন একবার তান পরাক্রম পরীক্ষ। 
কবে দেখ?” 

যে অমানুষিক সহিষ্ণুতা, হযে অপবিমেয় মানসিক শক্তির 
অন্ত আকবব শাহ ইতিহানে বাজকুলগুরু বলিয়া পুজিত হইযা-* 
ছেন, আজি তাহার পবিচয দিযা, তিনি স্থিবভীবে মিবাব- 
বাজেব ক্রোধ-উপশমেৰ প্রতীক্ষা করিতে লগিঘেন । প্রতাপ 
সিংহ স্জাটেব অবিচলিত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ কবিয়া, পুনবদি 
আসন পবিগ্রহ কবিষ| বলিণেন পদিল্ীশ্বব। কি বললেন ? 
আমাব প্রিয়তম তনধ,মিবাবেব একমাত্র ভবসা, মুমুর্ গ্রতাপের 
শেষ আশা, আধ্যাবর্তেব একমাত্র অবশিষ্ট বীব অজয় দিংহ 
মোগলবাজের অস্তঃপুববাসিনী, যবনেব কবম্পর্শ-কলঙ্গিনী 
বমণীৰ পাণিগ্রহণেব জন্য উন্মন্ত হযেছে অসম্ভব । আমি 
আপনাব এ কফৈতব বচনে বিশ্বাস কবি না! আমীকে প্রমাণ 
প্রদর্শন ককন, নচেৎ আমার সন্দেহ হচ্চে, ভাবত সমজাট, 
আকবব শাহ মিথ্যাবাদী 1” 

আকবব শাহ অবিচলিত ভাবে উত্তর কবিলেন “আমার 
কথায় বিশ্বাম না! হয, আপনি স্বয়ং অজয সিংহকে জিজ্ঞাস! 
করুন ।” 

এই বলিয়া তিনি দ্বাববক্ষককে আহ্বান কবিয়, অজয় 
মিংহকে সঙ্গে লইয়া আসিতে বলিলেন। প্রতাপসিংঘ আপন! 
আপনি বলিতে লাগিলেন “অসম্ভব? না! হ'তেও পারে! 
কোন্‌ ছ্বদৃষ্ট প্রতাপের ভাগ্যে অসম্ভব? এ জগৎ প্রতারণায় ও 
বিশ্বাসঘাতকতাষ পরিপূর্ণ ! হা আকবর শাহ! আমি আপনাকে 
“উদারহৃদয় মনে ক'রেছিলেম । আপনি ভারতের অধীশ্বৰ হ'লেও, 
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জীতিতে যবন জেনেও আমার সাঁধের বীব পুত্রকে, আমার বুদ্ধ 
বধসেব একমাত্র সম্বপকে আপনাব কাছে সমর্পণ কবেছিলেম । 
আজ তাব প্রতিফল পেলেম |” 

এই অময়ে অজয় দিংহ ভিতবে প্রবেশ কবিলেন। প্রতাপ 
সিংহ সবিষাদেঃ সাঞ্নযনে তন.ব হু চুমাৰ মুখমণ্ডল নিবীক্ষণ 
কবিয়া উচ্চৈঃস্ববে বণিলেন "পুত্র । আজ এই যবনসমাট তোমাৰ 
নামে ঘোব কলঙ্ক আবোপ কবেছেন। এ কলঙ্ক কি দঙ্তা? বল, 
এক বার বল যবনস্মাট মিথ্যাবাদী 1”, 

অজয দিংহ কবযোড়ে উন্তব কবিলেন “অন্থমতি করুন 1 
প্রতাপসিংহ বলিতে লাগিলেন “হা বস আমি জানি, এতে 
সত্যেব লেশমাত্র নাই। তা না হলে তুমি এতক্ষণে বুঝতে 
পাবতে ! যবনবাজ আমাকে বলছিলেন, হিবণাধী যবনের সঙ্গে 
পরবিণাতা ২য়েছে, যবনেন অস্তঃপুবে এত দিন অবস্থান কবেছে, 
তা জেনেও তুমি নাকি তাব পাণিগ্রহণেব জন] উন্মন্ত হযেছে !”, 

অজয় সিংহ গলদশনযনে, বাম্পবিকতকণ্ঠে উত্তব কবিেন 
“পিতঃ! দিল্লাশ্বব আপনাকে যা বলেছেন, সম্পূর্ণ সত্য ৷ যেদিন 
শুনলেম, হিবগ্ধী যবন নআাটেব অন্তঃপুবে সেই দিন থেকে 
অবিবাম সংগ্রামে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত কবলেম, কিন্তু এ পাপ 
হৃদয়কে আযত্ত ক'বতে পাবলেম না! সতা সত্যই আমি 
হিবগ্ময়ীর জন্য উন্মত্ত হযোছি।” 

বৃদ্ধ বাণাব বক্তিম মুখমণ্ডল পাণুবর্ণ ধাবণ করিল। লন্তাট 
স্বেদবিন্দুতে নিষিক্ত হইল। তিনি চক্ষু মুদিত কবিলেন। 
ক্রমে স্ংজ্ঞ। বিলুপ্ত হইয়! আসিল, মস্তক ধীবে ধীবে স্ুুবর্ণ- 
আসনের নীচে নুটাঈঘা পড়িল। অজয় সিংহ তাহার সংক্াশুড 

৮ 


৮৬ অমৃতপুলিন | 


দেহ ক্রোডে উঠাইয়, মুখমণ্ডলে বাবি পিঞ্চন কবিতে লাগিলেন । 
সমাট স্বয়ং ব্যজন কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন ববাণা অচেতন 
অবস্থায় যেন স্বপ্লাবেশে বলিতে লাগিলেন “কে! কে। দেবী 
অন্বকে? হায়জননি! এত দিন পবেকি এ অধম তনয়েব' 
উপব দযা হয়েছে? কিন্তু একি! মাব এ কোন্‌ রূপে আমাকে 
দেখা দিলে? বইজনান! তোমাৰ সে ভুবনমোহিনী মূত্তি 
কই হে মুন্তি একবাব দেখবান আশাষ প্রতাপ এতকাল 
হোমাব আরাধনা কবলে, সে মুত্তিকই৭ কই মা! গলদেশে 
সে নবমুগ্ডমালা কই? পে লোল বসনায় শোণিতধাবা কই? 
সে বক্তবীজকুলবিধ্বংসী, দানববধিবলোহিত, কবাল ক্কপাণ 
আজি এ ছুর্দিনে কোথাষ বেখে এলে মা? এ বিপত্তিকালে, এ 
ঘোব দগ্কটে, একবাঁব মা। সেই মুন্তিতে দেখা দাঁও। একবার 
সেই সখীমঘ হুহুক্কীবদবে, এ দানবদ্মনে, এ অন্ধকাবে, পথ 
প্রদর্শন কব! দেখতে পাবে জননি | এ বৃদ্ধ বযুসও প্রতাপের 
বাহুতে কত বল। নতুবা যাঁও দেবি। আমকে এ অন্ধকাৰে 
প্রণভ্যাগ ক'বতে দাও। প্রতাপদিংহ তোমার এ মুর্তিব 
উপাসক নয়।” 

কিছু ক্ষণ গবে রাণা সংজ্ঞ। লাভ কবিযা, অজয সিংহের 
দিকে আবক্ত চক্ষে চাহিযা, উঠিয়। দাড়াইলেন ও করুণকণ্ঠে 
বলিতে লাগিলেন “হা! নিশীবকলঙ্ক অজয়, আব।ব এ কি 
করলি? আমাৰ এ বৃদ্ধ বয়সে, আমাৰ এ অস্তিমকালে, আবাৰ 
তুই আমাকে স্পর্শ করলি? আক তোব স্পর্শে আমাব যে পাপ 
হল, তুষানলেও যে সে পাপ হতে মুক্ত হব নাঁ। তবে এ কথা! 
ত্য ? দিলীশ্বর ! আমাব অপবাধ ক্ষমা ক'ববেন, আমি অবাবণ 


ধোড়শ পরিচ্ছেদ । ৮৭ 


আপনাকে মিথ্যাবাদী বলেছিলেম । বর্গ অজয! কি বললি € 
যধনগৃহবাপিনী হিবঝ্নয়ীব জন্ত তোব হৃদয উন্মন্ত হযেছে! আয় 
বৎস। মিবাবেব সর্বস্ব-রদ্ব। প্রতাপেব প্রাণধন' একবাব 
আমাব নিকটে আয়! অগিপ্রহাবে তোব এই পাপ হৃদয দ্বিথগ্ 
কবি 1” 

অজয দিংহ অগ্রসব শুইযা, বিশাল বক্ষ বিস্তীণ কব্ষি', 
শিতাব অপিপ্রহাবের প্রতীক্ষা ধ[ডাঁইলেন। প্রনাপ সিহ 
কশ্পিতধবে দীর্ঘ তবাবি কোষমুক্ত করিযা উত্থিত কবিলেন। 
আকবব শাহ বিছ্যদ্গতিতে তীহাব নিকট আলিয়া, প্রতাপ 
লিংহ্ব উখিত হপ্ত ধারণ কবিয়া বলিলেন প্প্রভাপ সিংহ । 
আমি আপনাকে এত কাল বাবপুকষ ব'লে অন্ধা কব্তেম। 
কিন্ত আজিকাব এ আচবণ বীবস্থ নহে, পৈশাচিক নিষ্টুবতা 1” 

প্রতাপ নিংহ দস্তে অধব দংশন কিয়া, তববাবি ভূতলে 
নিক্ষেপ কবিলেন ও জ্ঞানশুন্টে স্তাঁয্ আপন আসনে উপবেশন 
কবিধা বলিলেন “হা । আকবব ! তুমি প্রতাপের অদৃষ্টের 
অশুভ নক্ষত্র। পদে পদে তোমাৰ প্রতিকূলতা । প্রতি বার্ট্ে 
তোমাৰ প্রতিযোগিতা 1” 

তিন কিযৎক্ষণ ছুই হন্তে নযন আববণ কিয়া নীববে 
থাঁঁকয়], অজয় সিংহকে সম্বোধন কবিষা বলিলেন “আজ আমাব 
তববাকিপ্রহাবে তোমাব পাপ হ্দয় দ্বিখও্ড হ'লে এ কলক্ক অপলীত 
হ'ত। মিবাবেব গৌবব রক্ষা হ'ত । কিন্তু বিধাতাৰ তা! ইচ্ছা 
নহে। এখন তুমি অ'মার আদেশ মনোযোণ সহকাবে শুর্নী। 
তুমি হিবগয়ীকে বিশ্বৃত হও! আমি তোম।কে আবও ছুই 
বস্নর সময় দিলেম। তুমি মিবারবাজবংশে জন্ম গ্রহণ কবেছ।, 
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দেব সংগ্র/মপিংহেব শোণিত তোমাব ধমনীতে শ্রাবাহিত। ধদদি 
তুমি হুর্যাবংশেব কুলাঙ্গাব না! হও, তবে এই ছুই বসবে হৃদয়কে 
পবাজয় কবতে পাব্বে। কিন্তু যদি ছুই বসেও এ বমণীকে 
বিস্মৃত হতে ন। পাব, যদ্দি দুই বৎ্সব পবেও এব প্রেমপিপাসাক় 
হৃদয় ব্যাকুল হয়, তবে তোমাব অই বক্কালস্থ পবিত্র তববাঁবি- 
প্রহাবে হৃৎপিগ বক্ষ হইতে উৎপাটন ক'বে, যমুনা অথব। 
জাঙ্ৃবী, গোদানবী অথব] নর্মদীব পবিত্র সলিলে নিক্ষেপ কবি! 
শপথ কব, আমাব এ আদেশ প্রতিপালন কণববে 1% 

অজয সিংহ কম্পিতস্ববে উন্তব কবিলেন “দেব? এই অসি 
স্পর্শ ক'বে শপথ কঃবচি, হিবগাধীকে বিস্বৃত হবাব জন্য ছুই বসব 
প্রীণপণে চেষ্টা কবব। যদি দুই ব্পবেব চেষ্টাতেও হ্ৃদযকে 
আযন্ত কবতে ন। পাবি, ভবে এই তববাবিগ্রহাবে এ অকিঞ্চিৎ- 
কব হদয দ্বিখও কবে, যমুনা, জাইবী, গোদাঁবরী অথব1 নন্ম%াও 
পবিত্র জলে নিঙ্গেপ ক'বব |", 


সঅগুদশ পরিচ্ছেদ । 
যমুনাতবঙ্গে । 


নিনীথসমযে যমুনাবক্ষে। একখানি তবণী অতি ছ্রুতবেগে 
চলিভেছিল। ভিতবে অজয পিংহ একাকী চক্ষু মুদিত কবিষ। 
বসিয়াছিলেন। নদীব নীল সলিলে তাবকামালা-বিভূষিত নীল 
আকাশ মিশিয়াছে। তাহাব চঞ্চল হৃদয়োপবি স্ুপাংশুবশ্মি ব্রড! 
কবিতেছে । ন'লবসন1, চঞ্চলপ্রাণা, হীরকহার-শোভিতা, 


সগুদশ পরিচ্ছেদ । ৮৯ 


সীনর্ধ্যময়ী যমুনার প্রেমলহবী তরঙ্গভর্গে উথলিয়| পডিতেছে । 
অজয সিংহ নাবিকগণকে উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করিষা বলিলেন 
“অতি প্রনলবেগে, অতি শীঘ্রগতিতে নৌকা চালনা কব। আমি 
'তোঁমাদিগকে এই বত্বহাব পুরস্কীব দিব ।” 
নাবিকেবা জিজ্ঞাসা কবিল “আমবাঁ এখন নৌকা কোন্‌ 
স্থানে লয়ে যাব, অনুমতি করুন।” 
অজয সিংহ উত্তব কবিলেন প্দুবে। বছদুবে! অন্ধকাবে ! 
ঘোন, নিবিড়, নিস্তব্ধ অন্ধকাবে। যেখানে তবঙ্গিণী ত।বামালা 
পবিধাঁন ক'বে নৃত্য ক'বে না, যেখানে সুধাংজ্ নাই, সমীবণ 
নাই, আলোক নাই, সেই দেশে যে চশ 1 বিলম্ব কবিও না?” 
হায। বালক অভয় সিংহ ৷ এ অদৃষ্টপূর্ণ নব-জীবনে পমশী- 
মধ্যে শোণিতপ্রবাহ থাকিতে আনি পর্য্যন্ত কোন্‌ বীব জদযে" ৭ 
বংগ্রমে জযলাভ কবিতে পাবির়ছে? নাবিকেবা অজয সিংহের 
কথায কোন উন্তর প| দিল! দ্রুহবেগে নৌকা চালন! কনিতে 
লাগিল। এই সময়ে অদুংব নদীর্টসকতে কে উচ্চাতে গাইল_- 
মিনতি কব, মাঘ, শীমবিয়া তোবি। 
মোৌসে না বোলহ. বাহ. ছোভ মোবি। 
বোধ কবিহে, যদি শুন্‌ পাঁওবে, 
পিষা তেবি মাতোয়াবী। 
প্রাণ পৰ তোছাঁবি, জাঁগত পিযাঁবী, 
মোসে বনমালিষা চাতুৰী সাবি! * 
একি! অজয় সিংহ কি ম্বপ্প দেখিতেছেন ? অনেকধদন 
পুর্বে শৈশবকাঁলে এই গীত, এই স্তধাময় ম্ববে) এই মনোনোহন 
১48৮৮, চু বাগিণ কাহিল যৎ ॥ রঃ 








৯5 জমৃত পুলিন 


তালে, কতবার শুনিয়াছেন! তাহার শৈশবসথী ছিরগ্মধী এই 
গীতটী বড় ভাল বাসিত! বসন্ত-উৎ্সবের দিন উষাসময়ে, 
বসন্তবঙ্গের বসন পবিধান কবিয়া, জুঁই ফুলের মালায় দেহ 
সাজাইয়া, এক হাতে আবির আর এক হাতে অশোকফুল লইয়! 
এই গীত, এই শ্ববে, এই তানে, গাইতে গাইতে হিরগ্ননী তাহা 
সঙ্গে হোবি খেলিতে আসিত তিনি হিবণকে ধর্ণিবাব জন্ত 
ছুটিতেন, হিরণ তাহার অঙ্গে আবিব, অশোকফল নিক্ষেপ কিয়, 
এই গীত এমনি কবিধ! গাইতে গাইতে পলাইযা যাইত । মা 
এ গীত কে গাইতেছে! একি হিরগ্য়ী? হিরঞ্য়ী এখানে 
কোথা হইতে আপিবে ' অজয সিংহ জাগ্রত কি নিদ্রিত, গ্সিব 
কবিবাৰ জন্ত নষন উন্মীলন কবিষ| চারি দিকে চাহিয়া বেখি- 
লেন! যমুনা চঞ্চল তবল হদয়ে সৃধাংশু খেলিতেছে, হীঝক- 
মাল: চমকিতেছে ! নদীসৈকতে গীতিধবনি হইতে লাগিল-_ 
প্রাণ পব তোবি, জাগত পিয়াবী, 
মোসে বনমানিয়! চাতুবী সাবি! 

অজয সিংহ উঠিব। দাঙাইর। ক্ষিপ্তের স্তাষ বিকট উচ্চববে ডাকি- 
লেন “হিবঞ্জযি 1”? 

চাবি দিকে দেই বিকট বব প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল! 
বমুনাতবঙ্গে, অস্বরতলে, শশাঙ্কবক্ষে বিকট '্প্রতিধবনি হুইল 
“হিবগুয়ি 1 অজয পিংহ এক্‌ হস্তে আপন হৃদয় চাপিখা, অপব 
হস্তে নয়ন্দ্বয় আববণ কবিষা, বসিষা পড়িলেন । যমুন। তরজ- 
বঙ্গে নৃত্য কবিতে লাগিল! তরঙ্গেব সঙ্গে কেলি কবিতে 
কবিতে নৌক? ছুটিতে লাগিল ! 


তে 


দ্বিতীয় খণ্ড । 





প্রথম পরিচ্ছেদ । 
অন্ধকারক্রোড়ে ৷ 

অজয দিংহু পিতাঁৰ আদেশ 'প্রতিপালনেব জন্য উদ্যপ্ব 
হইতে, আগ্রা হইতে বছুদুবে প্রস্থান কবিলেন। প্রশান্তসপিলে 
নৃত্যগীতিশীলে, তটশালিনি যযুনে | তোমাৰ বেদপাঠধবনিশব্দিত, 
হোমগন্ধ-স্ুবাদিত, জযমাল্য-বিভূষিত লীলাতটে, ইন্জিষজর়ী 
মহর্ষিগণেব শান্তি-নিকেতনে, আর্দ্যবীববুন্দে ব্গতুমে ১ অথব। 
প্রশ্থন কন্তল!, পল্পবহাবভূষি তা, শত-আ তন্বতীশোভিতা, খতুবাজ- 
সেবিতা। মাতঃ বঙগভূমি ৷ €ত্যমান শান্তিময শীতল ক্রাডে, অজয় 
সিংহ আশ্রষ লইলেন না। তিনি স্থির কবিলেন, নীবব জনশুন্ত 
প্রদেশে, গ্ভীবসূণ্তি বিদ্ধ্যগিবিব পাষাণমষ বক্ষে, আশ্রষ লই! 
শদয়কে পাষাণে পবিণত কবিতে অভ্যাস কবিবেন । অজয সিংহ 
ছবারোহ বিন্ধাশৈলে আবোহণ কবিলেন। দেখিলেন, বিন্ধয- 
গিবিব প্রস্তবমষ পাষাণবৃক্ষে শ্ামলপল্লবপূর্ণ তকবাজি হাস্ত 
কবিতেছে। পল্লবেব ভিত হইতেবিহঙ্গগণেক ললিত গীতিধবনি 
শুনা য'ইতেছে। পাষাণ বিদীর্ণ কবিষা, ক্ষুদ্র আোতম্বতী 
প্রেমপুলকে ছুটিয়। গিবিহ্ৃদঘ প্রাবিত করিতেছে । গিবিচৰণে 
চিবষোনন। বজতদলিল। জাক্ণী প্রেমে হাসিষা, পুলকে গলিষ। 
বৃতা কবিতেছে। অনয় দিংহ নিবাশ্হদয়ে দেখিলেন, এখানে ও 


মহ অমৃতপুলিন। 


প্রলৌভনশীল!, মোহর্ময়ী বন্গুমতী নানা বঙ্গে হস্ত কবে, বিবিধ 
নিনাদে সঙ্গীত কবে! দেখিলেন, এখানেও তিনি যে দিকে 
চাহিয়া! দেখেন, তাহাৰ শৈশবসঘী হিবগ্রধীব বপবাশির স্বরূপ 
দেখিতে পান! নয়ন নিমীলিত কবিলে, শব্দময়ী বস্গুধা মধুব” 
নিনাদে হিবপ্মযীৰ সেই সুধাময় কণ্ঠস্থব স্বতিমধ্যে আনিয়া দেষ । 
কোঁথায যাইবেন । কোথায় গেলে গ্রকৃতিব প্রলোভনেব হাত 
হইতে পবিভ্রাণ পাইবেন? বিশাল বিদ্ধ্যশৈলে এমন কি কোন 
স্থান নাই, যেখানে ণেলে জদয শাস্তিলাভ কবে, প্ররনতিব 
প্রলোভনে আব বিচলিত হয না। তিনি চঞ্চলচবণে, কাঁতিব- 
প্রাণে, অন্ধবাবমষ গহ্নবেব অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন! বহু 
অন্বেষশেৰ পব, আনেক দূব পর্যাটন কিয়া, তিনি একটা পাদপ- 
বাঁজি শন্য, শব্ধহীন স্থান দেখিত৩ পাইলেন । তাহাব চাবি গাঙে 
রস্তবন্ত প, সং স্রোতম্বভীব কুলকুল এব নাই, বিহক্ষেন 
কৃজনধ্বনি নাই! অজয সিংহ এইখানে একাকী বসিয়া, 
হিবগুধীব স্মৃতি ভ্বদ্য হইতে উত্পাটন কবিবাব জন্য কঠোব 
যোগসাধন কবিবেন ! 

দিন গেল, বাঁত্র আসিল। সেই নিস্তব্ধ শৈলতল আবও 
নিস্তব্ধ হইল | দৃশ দিক ভযঙ্কব তিমিবে ডুবিষা গেল! চাবি দিকে 
অসীম অন্ধকার, উপরে অন্ধকাবময় অসীম আকাশ । দেখিতে 
দেখিতে, সেই অন্ধকাবময আকাশে কালো মেঘ তণসিয়া ঘোঁব 
গর্জনে ছুটিয়া, অভ্র বাবিধাব| বর্ষণ কবিতে লাগিল। সেই 
জীবসমাগমশূন্ত গ্রদেশে, সেই বাবি প্রবাহমধ্যে, সেই ভীষণ 
অন্ধকাবক্রোড়ে, ক্রমে দেহ অবসন্ন হইয়। আসিল, শোঁণিতগ্রাবাহ 
নিস্তেদ হইযা উঠিল, মনোমধ্যে কি এক প্রকার আশঙ্কার 


গথম পরিচ্ছেদ । ৯৩ 


আবির্ভাব হইল! তিনি দেখিলেন, ধেব অঙ্ধকারে, গভীব 
নিস্তব্ধতায়, হিবগ্মধ়ীব চিত্র হৃদয় হইতে অপনীত হওয়া দূবে 
থাকুক, গাচতর, উজ্জলতর বর্ণ ধাবণ করে ! তিনি কাতরহ্য়ে 
আপন! আপনি বলিলেন “হায় ! অজয সিংহ নাকি হিবগ্ময়ীকে 
এ জীবনে বিস্মৃত হবে !” 

পার্খশবদেশ হইতে কে বলিল “এখাঁন হ'তে চল ! বড় তীক্ষধার 
বৃষ্টিধাবা, বড় ভীযণ অন্ধকাব !” 

এ কি মন্ষ্যকঠধ্বনি? এ প্রাণিসমাগমশুন্ত প্লৈতলে, এ 
ভয়ঙ্কব নিশীথে, মন্ষ্য কোথা হইতে আমিবে? তবে কি ইহা 
অজয় দিংহেব বিরত মস্তিষ্ষেব কল্পনামাত্র ? না শৈণবিহাবী 
প্রমথপতি তঁহাব মনোবেদনাষ ব্যথিত হইষ! তাঁহাকে সাঁহায] 
কবিতে আমিলেন? অগরখ পিং উঠিয়া" দাডাইখা জিজ্ঞাস! 
কবিলেন “তুমি কে? মনুষ্য না দেবতা %ঃ 

পার্খ্ব হইতে উত্তব হইল “আমিও তোমাব মত ভগ্রজদ্য, 
নিবাশপ্রাণ সন্্যাসী ! আমিও তোমাব মত মর্শমব্দনায় অধীর 
হ'য়ে অন্ধকাবক্রোডে আশ্রয় ল'তে এসেছিলেম 1১ 

অজয় সিংহেব হৃদযে যেন কি একপ্রকার আনন্দের সঞ্চাৰ 
হইল । তিনি বলিলেন “হায়! এ জগতে আমাব মত হতভাগ্য 
মনুষ্য আবও একজন আছে? এস ভাই, আঁমবা ছুজনে একবার 
হৃদযে হৃদধ মিল্য়ে আলিঙ্গন কবি!” 

অজয় সিংহ আগন্তককে আঁর্িঙ্গন কবিবাব জন্ বাহ প্রসাঁবণ 
কবিলেন। আগন্তক তাহাব নিকট হইতে সবিয়া গিয়া কলিল 
“আজিকার নিশা বড় ভয়ন্কবী ।” 

অঙ্গ। পরত্য বলেছ, বড় ভয়ঙ্করী নিশা! 


৯ অগৃতপু্লিন | 


আগ | চল তর্কে, এখান হ'তে আমরা যাই। 

অর্ত। তোথায় যেতে চাঁও, বল! 

আগ। লোকালয়ে ! মনুষ্যকোলাহলে ! অন্ধকাবে শ্রাণ 
আবও আকুল হয়, স্থৃতি আারও উজ্জল হয়। নির্জনে হৃদযেব 
আগুন আরও জলে উঠে! 

মিবাশ হৃদয় কাতর প্রাণ সহসা সম্পূর্ণ সহানুভূতি পাইলে, 
ক্ষণক!লেব জন্য নৈবাশ্তযাতন! বিলুপ্ত হয়, কাতরতা আকস্মিক 
উল্লাসে পরিণত হয়! অজয় দিংহ কবতালি দিয়া উন্তব কনিলেন 
“নিবাশপ্রাণ ভগ্রহ্ৃদয় সন্গ্যাসি ! তুমি সত্য বলেছ! নির্জনে, 
অন্ধকাবে, হৃদয়েব আগুন আবও জ'লে উঠে, স্বতি আবও উদ্জ্ল 
হয়। চল, আমবা ছুই জনে, ছুই ভগ্রহ্ৃদয় সন্ন্যাসী, আ" “কশাব 
লোকালয়ে যাই! দেখি, সেখানে গিয়ে আরও কি হয 1” 

অজয় সিংহ সে স্কান হইতে ধীবে ধীবে চলিলেন ; আগন্কক 
তাহাব পশ্চাতে চলিতে লাগিল। কিন্তু অন্ধবাঁবে, পর্বত গ্রদেশে। 
গন্তব্যপথ নির্ণয কবা সম্ভব নহে। অনেকক্ষণ পবে সেই ভীষণ 
অন্ধকাব বিদুবিত কবিয়া, গগনভউলে উযাঁৰ মুকুটজ্যোতি বিবার্ণ 
হইতে লাগিল। অজয় সিংহ দেখিলেন, এখন অনায়।সে পর্বত . 
হইতে অবভরণ কবিতে পাবিবেন । কিন্তু কোনদিকে কোথায় 
যাইবেন? তিনি আগন্তককে জিজ্ঞাস! কবিলেন “এখন ফোন. 
স্বানে যেতে ইচ্ছা কর ?”” 

আগন্তক কোন উতব দিল না দেখিয়া, তিনি পশ্চাতে 
ফিৰিন্লা চাহিযা দেখিলেন। দেখিলেন, আগন্তক নাই ! তিনি 
মনে কবিলেন, হয় ত সে ক্লাস্তিবশতঃ পশ্চাতে দীড়াইয়া আছে। 
তিনি বারম্বার উচ্চববে আহ্বান্ন কবিলেন, আগন্তক উত্তর দিল 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ৯৫ 


॥ 
না। বহুদুব প্রত্যাবর্তন কবিয়া, তাহার অন্বেষণ করিলেন, 
তাছাঁকে দেখিতে পাইলেন না। বহুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, 
ভগ্মহদয় সন্ন্যাসী আর ফিরিয়। আসিল ন।। 





দ্বিতীয় পরিস্ছেদ। 
গিরিরানী। 


অনেক দিন পবে আজি প্রাবৃটেব গভীব জলদজাল অন্তহিন্ত 
হইয়া, ন;ল গগনে শুভ্র মেঘ-থণ্ড হুর্যকিবণে সাঁতাব দিতেছে । 
মেই বজত-শুত্র মেঘখণ্ডেব পূর্ণ প্রতিবিস্ব পূর্ণশবীবা পূর্ণা নদীর 
বক্ষে ৬।সিস! ছুটিযা বেভাইতেছে। তবঙ্গিণীব তটশোভী তক- 
শিব গ্ুবর্ণবর্ণে বর্জিত হইয়াছে অদৃবে ক্ষুদ্র গিবিব উপবিভাগে 
একটা ক্ষুদ্র, অনুচ্চ প্রানাদ গিবিশৃঙ্গেব স্ার দেঁগাইতেছে । 
অন্য় সিংহ ক্লান্তিবৰশতঃ নর্দীতীরে তরুতলে একাকী শ্থুগ্ধ 
বহিষাদ্ছেন। কিয়্ক্ষণ পবে সহদ! বাশবীঝঞ্কবে তাহাৰ নিড্রা- 
ভঙ্গ হইল। তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, এক অতুলসৌন্দর্ধ্যময়ী 
কিশোবী বয়স্যাদলে বেষ্টিত! হইয়!, মধুব, তীব্র, উচ্চ বাশরীবৰে 
শিস্তন্ধ কানন প্রদেশ প্রতিধ্বনিত কবিয়া, পার্ববন্তী৷ শৈলখণ্ড 
হইতে অবতবণ কবিয়া তাহার নিকটে আসিযা দঁড়াইল | 
কিশোবীব মাধুবীময় দেহ নবন্য,ট, স্ুবতি কুস্থমদামেব অলম্বগুবে 
বিভুষিত! কণ্জে মলিকাহাব; বাহুবুগলে সেফালিকাঁৰ কন্কণ, 
চম্পকেৰ চুভ, অশোকের বলয়; অঙ্গুলিতে চুতাক্কুবের অঙ্গুবীয় , 
ললাটে সেফালিকাব সিতি 3 নিতম্বে বিকচ বমলের হাব »চবপে 


৯৬৩ অমৃতপুলিন। 


চম্পকেব নৃপুব ! সুন্দবীব সঙ্গিনীগণের অগ্তেও কুস্গমেব অলঙ্কাৰ 
শোভা পইঙেছে! অকম্মাৎ বাশবী নীবব হইল! বন-স্ুন্দরী 
বিশাল, অচঞ্চল, স্থিব সৌদামিনীব স্তাঁয় উজ্জল নয়নদ্বষে, পৃর্ণাষ- 
তন কটাক্ষে, অজয় সিংহেব দিকে চাঁহিযা দেখিলেন। তাহাৰ 
সবল, সুন্দৰ মুখম্গুলে বিস্মযচি্ন প্রকটিত হল। চবণছুদ্বিত, 
দীর্ঘ বেনী কম্পিত হইল অলক্রবাগলোহিত, অমুভনিকেতন 
অধব ঈষৎ কুঞ্চিত হইল । গগুস্থল উাকমশেব স্তাঁন আবক্তিম 
হইল। প্রতিকুশজ্োতাহত, বিশ্বব্-মুণাল বুগল-নলিনীব স্তাঁষ 
উচ্চ উবস কিঞ্চিন্মাত্র উত্ভিন্ন হইল! বসস্তানিলদে[লিত, কোমল 
বিটপীব ন্তাষ বাহুযুগল ঈষৎ হেশিল' বালিক! পার্শবন্তিনী 
সখীব বাহু ধাবণ কবিষ। মৃছুশ্ববে বলিলেন “সখি! ইনি কে?” 

সথী উত্তৰ কবিল “বোধ হয় কোন পথিক পথ হ'ব্ষে 
আপনাৰ নিভৃত কাঁননবাজ্যে এসেচেন !” 

“পবিচয জিজ্ঞাসা কবে দেখ না !” 

“তুমিই কেন নিজে জিজ্ঞাস! কব না ?” 

"আমাৰ লজ্জী কবে, তুই ভিজ্ঞাসা কর্‌।” 

সখী নৃছু হান্ত সহকাঁবে অগ্রসব হইযা অজয় সিংহকে 
জিজ্ঞাসা কবিল “আপনি কে? আমাদের গিবিবাণী আপনা 
পৰিচয় জীনতে ইচ্ছা কবেন।৮ 

অজয় সিংহ উত্তব কমিলেন “আমি একজন পথিক । 
পণ্ঠশ্রান্তি বশতঃ এইখানে বিশ্রাম কব্ছিলেম |” 

গিবিবাণী বলিলেন “নথি! উনি পথশ্রমে ক্লান্ত হয়েচেন , 
ও কে বল, আমার অভিথিশালা আজ বিশ্রাম ককন 1” 

অনয সিংহ প্রথমতঃ এ প্রস্তাবে মনে মনে অসম্মত হইয়! 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৯৭ 


একবার গিবিবাণীব দ্বিকে চাহিলেন। সেই লাবণ্যময়ী রাঁজ- 
বাজেশ্ববীব হায় স্ুষমাপূর্ণ, সুকুমাঁব, উন্নত তন্থুব দিকে চাহিযা 
দেখিলেন। সেই বিশাল, শ্িপ্ষোজ্জল নযন একবাব পূর্ণ-দৃট্িনে, 
চমকিত হৃদযে দেখিলেন। যেন সে নয়ন কোন অপবিজ্ঞাত, 
শবশৃন্ত ভাষায় তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিল “তুমি কি আমাব 
'সাদেশ অবহেল] কৃবিবে %” অজয় সিংহ নযন ফিবাইযা চাবি 
দিকে দেখিলেন। এক পার্খে তবঙ্গশীলা, বিশা'লকাযা, পুর্ণ 
যৌবনা তবঙ্গিণী কুল কুল ববে ছুটিতেছে। অপব পার্খে পললব- 
ভাবাঁৰনত, কুস্থমস্তবকশোভিত তকবাঁজিব পবৰ তববাজি সমীব- 
ভরে ছুলিতেছে। উপবে নীল আকাশ শশাঙ্ককে বক্ষে তুলিয়া 
আলিঙ্গন কবিতেছে। অজয পিংহ উত্তব কবিলেন “চলুন, 

আপনাদের গিবিবাণীৰ বাঁজভবন কোথা ?৮ 

শিবিবাণী সথীদলে পবিবৃতা হইযা, অজয় সিংহকে সঙ্গে 
লইয়া, ধীবে ধীবে চলিলেন! একজন সখী বলিল প্রাজ্ঞি। 
একবার এই সময়ে তোমাব বাশবীতে সেই বসস্তবাগেব গীতটী 
গাও না %, 

_. গিরিরাশী অধরে বাশরী স্পর্শ কবিয়া বসস্তবাগ গাইতে 
আরম্ভ কবিলেন। কিন্তু বাশবী আজ তাহাব মনেব মত বলিল 
না) বসন্তরাগ গাইতে বেহাঁগেব লয় আসিবা পড়ে ! বেহাগের 
তান ঠিক করিতে গিয়া পুরবী তৌরী ও বাগেশ্রীর লয়ে মিলিয়া 
ষায়! আজি আর গিরিরাণীর বাশরী বাজিল না! 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


থোকুলদাস। 


অজয় সিংহ গিবিবাণীব সঙ্গে বাজপ্রাসাদে প্রবেশ কবিলেন। 
বাজপ্রাসাদ প্রন্তবনির্ষিত ক্ষু্দ অট্রালিকামাত্র । প্রাসাদের 
চিক্েব মধ্যে সেই ক্ষুদ্র অক্রালিকা উচ্চ যৃত্তিকানির্মিত তাচীবে 
বেষ্টিত। প্রচীবেব মধ)দেশে, একপার্খে, গিরিবাণী ৩ তাহাৰ 
সন্দীগণেৰ আবাসস্থান। তাহার সম্মুখে দীর্ঘ প্রাঙ্গণ ও তাহাৰ 
এক দিকে কুস্থুম-উদাঁন । তাঁহাব সন্মুথে সৈন্যদলেব বাঁসস্তান ও 
ত:হাৰ পারে অস্ত্রাগাব। সমগ্র প্রাসাদ একটা ক্ষুদ্রায়তন দুর্গ 
বিযা বোধ হয়। বস্ততঃ ইহা সাধাবণতঃ গিবিদুর্গ নামে 
অভিহিত হইত । 

অজয় সিংভেব বিশ্রামেব জন্ত অন্ত্রাগাবেৰ পার্খববস্ী একটা 
অতি পবিচ্ছন্ন। নিভৃত কক্ষ নির্দিষ্ট হইল। বজনীতে তিনি 
একাকী গবাক্ষদাবে দাাইযা নদীভবঙ্গে কৌমুদ্দীক্রীডা দেখিতে- 
ছিলেন, এমন সমযে গিরিবাণী একজন সথীর সঙ্গে কক্ষমধ্যে 
প্রবেশ কবিয়! তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন ণপথিক! এখানে 
াপনার বিশ্রামেব তে1 কো ব্যাঘাত হবে না ?” 

« অজয় সিংহ শুনিলেন, বালিকার কণ্ঠস্বর অতি কোমল, 
অতি মধুব ! তিনি কি উত্তব দিবেন ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে 
গিবিধাণী পুনবপি কহিলেন “আজ আমাব পিতা এখানে 
খাকলে, আপনাকে দেখে কতই স্থুথী হতেন” ! 


ভূতীয় পাচ্ছে । ৯ 


জয় সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার গিতা কোথায় ? 
গিরিরাণী সঙ্গলনয়নে উত্তর করিলেম “তিনি আজ ছই মাম হ'ল 
পু্করতীর্ঘে যোগসাধনমের জন্য গিয়েছেন। ধাবার সময বলে 
গিয়েছিলেন যে, যদি ছুই মাসেব মধ্যে ফিরে আস্তে ন পাবি, 
গোকুলদাসেব নিকট আমার সমস্ত সংবাদ জান্তে পাববে। 
আজ ছুই মাঁস অতীত হয়েছে ।” 

“গোকুলদাস কে ?” 

“শোকুলদাস আমাদের প্রধান দেনাঁপতি, পিতাব বাজ্য- 
কালের নখা। চপল! ! একবাৰ গোকুলদাসকে এখানে আন্তে 
বল্না, তাঁকে পিতাৰ সংবাদ দ্িজ্ঞাসা কবি!” সখী চপলা! 
গোকুলদাসকে ডাকিতে গেল। এই সমঘে গিবিবাণী চমকিয়া 
গবাক্ষেব দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ কবিয়া বলিলেন “আবাব সেই! 
এ দেখুন 1” 

অজয় সিংহ গবাক্ষেব দিকে চাখিয়া দেখিলেন, গবাক্ষেব 
অপব পার্খে দীর্ঘ কেশবাশিতে অর্ধাবৃত, শ্মশ্রসমন্থিত যবনমুগ্ড 
তীত্রোজ্জল কটাক্ষে গৃহমধ্যে কাহাকে দেখিতেছে ৷ নিমেষমধ্যেই 
যবনমুণ্ড অন্তহিত হইল। অজয পিংহ উঠিযা দাড়াইযা, 
তববাবিহুস্তে বাহিবে আসিয়া, চাবি দিকে অন্বেষণ কবিতে 
লাগিলেন | কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না । কিয়তক্ষণ 
পরে অদুবে দ্রুতগামী, অশ্বেব প্জধবনি শুনিতে পাইলেন। 
তিনি একবার মনে কবিলেন, অশ্বারোহীৰ অন্থমরণ কবিব্রেনঃ 
কিন্তু অশ্বের পদধবনিতে বুঝিতে পাবিলেন থে অশ্বাবোহী অতি 
দ্রুতবেগে প্রস্থান করিতেতছ। শ্থৃতবাঃ তিনি অগত্যা গৃহমধ্যে 
ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন, সেখানে গিরিরাণী কথবা 


১০ অদ্বতপুলিন। 


তাহার সখী ফেহই নাই, কেবল প্রদীপপার্থে একজন বৃদ্ধ 
ঈাড়াইয়া বহিয়াছে। বৃদ্ধ কিয়তক্ষণ অতীব মনোযোগেব সত 
অজয় সিংহকে নিয়ীক্ষণ করিয়া! আপনা আপনি বলিল “আমি 
কি আজ স্বপ্ন দেখচি £” 

এই বলিষ্া! বুদ্ধ গরদীপহস্তে লইয়! অজয় সিংহেব নিকটে 
আসিয়! পুনরপি প্রদীপালোকে তাহাকে কিয়ৎক্ষণ নিবীক্ষণ 
কিয়া ভূতলে প্রদীপ বাখিযা দিল ও অজয় নিংওকে ভূমিষ্ঠ 
হইয়। প্রণিপাত কবিয়া তাহার চবণম্পর্শ করিল। অজয় সিংহ 
মনে কবিলেন, বুঝি বৃদ্ধ বাতুল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন 
“একি ! আপনি আমাকে প্রণর্শম কবেন কেন ?* 

বৃদ্ধ উত্তৰ কবিল “আমি আপনাকে চিনেছি। আপনি 
আমাব পুূজনীষ প্রভু বীবগুরু মহাবাণা প্রতাপ পিংহের পুন্র 
অজয় সিংহ” 

অজয় সিংহ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি কে ?” 
বুদ্ধ উত্তর করিল “এ ভূত্যেব নাম গোকুলদাঁস।” 





টিভি, 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

গিরিরাণীর বিপদ । 
গোঁকুলদাস বলিল “অতি উপযুক্ত সময়ে আপনি আমাদের 
বালিকা রাভ্ভীব রাজ্যে পদার্পণ করেচেন । গিরিরাণীৰ 


রাজপুরী এখন অরক্ষিত ও নায়কশূন্ত । এ দিকে ব্মবস্তস্তাবী 
বিপদ । এ বিপদের সময়ে বিধাত। দয়। ক'রে, .বালিকা রাক্ভীর 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। ১০১ 


সম্রম রক্ষার জন্ত, আমাদিগকে আততাঁদীর আক্রমণ হছে 
মুক্ত কববাব জন্ত, বীবকুলপুজিত আর্ধ্য প্রতাপ সিংহের বীর 
পুত্রকে এখানে পাঠ,য়ে দিয়েচেন 1৮ 

অজয় সিংহ জিজ্ঞাসা কবিলেন “আপনাঁদেৰ বালিকা বাভ্ভীর 
পিতা কোথায় গিয়েছেন ?” 

গোঝুলদাঁস উত্তব কবিল “হায়! এঁর পিতা? আজ 
অনেক দিন হ'ল, বীব ক্ষত্রিষবাঁজ পুণ্যভমি রাজপুতানাৰ 
রণক্ষেত্রে, যমন-সংগ্রামে ক্ষত্রিয়সেনাপতিব ন্যায় তন্থু ভ্যাগ 
কবে গোলোকধাষে গিক্ষেছেন। কিন্তু সে কথ এখন মাপ- 
নার জানবার আন্গক নাই। সময়ে সকল জীগতে পাঁঝবেন | 
কিন্ত আপনি এখন এই বালিকা যাকে পিতা বলে জানেন, 
তাব কথা জিজ্ঞাসা কবচেন% এই দুর্গেব নাষক, সংসাবত্যাগী 
মহর্ষি, যোগণতে অতুলবলশালী, মঙ্গাযোগী বাজপুতানাব 
সনবিখ্যাত বাঁজবংশে জগ্জগ্রহণ কবেছিলেন। আপনাব পিত। 
আর্ধ) প্রতাপ দিংহকে যথাসময়ে অনেক সাভাধ্য কৰেছিলেন । 
কিন্ত আজ প্রা পঞ্চদশ বৎ্সব হ'ল তিনি একদিন 
“ঘটনাব্রমে ক্ষত্রিয়েব অন্দি পবিত্যাগ কবে যোঁগীর দণ্ড 
গ্রহণ কবলেন। সেই সময়ে কোন বিশেষ কারণ বশতঃ এই 
বালিকাৰ পিতা ক্ষত্িয়বাজ শিশুতনধাকে এর কাছে 
লমর্পপ কবলেন এবং তাবই ৪ অন্থবোধক্রমে তাবই প্রদন্ত 
বছ অর্থব্যগ়ে এই গিরিছুর্গ নির্মাণ ক'বে রাজপুতযোৌগী এই- 
খানে যোগাভ্যানে প্রবৃস্ত হলেন ও বালিকার তত্বাবর্ধাৰণ 
করতে লাগলেন । আজ ছুই মাস হ'ল, একদিন গভীর নিশীথে 
তিনি আমার শয়নগৃহে গ্রাবেশ করে আমাকে বল্লেন 


১৯২ অমৃতপুলিন। 


“গোকুলদাস ! আন (যোগাসনে উপবিষ্ট হয়ে ব্রিদিবপতিৰ 
ধানে মগ্ন ছিলেম, এমন সমযে একটা অতব ভীষণ ভবিষ্য 
ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেম! এই গিবিবাজ্যেক ঘোব অনর্থ 
উপস্থিত! অচিবাৎ এ নিভৃত দুর্গ নবশোণিতআোতে প্লাবিত 
হ'বে এবং আমাব কন্টাসদৃশী প্রিষতম1 বালিকা বিষম বিপদে 
পতিতা হবে! তাব অদৃষ্টে এই অবশ্ন্তাবী বিপজ্জাল দেখে, 
আজ আমাব মমতাশৃস্ত কঠোব ভ্বদয বিগলিত হ'চ্চে। আমি 
কেমন কবে স্বচক্ষে তাব এ অনর্থপাত প্রত্যক্ষ ক'বব? আমাৰ 
এমন সাধ্য নাই যে, তাকে সে বিপদ হতে মুক্ত কবি! তাই 
স্থির কবেছি, আমি এখনি পুক্ষবতীর্থে শিষে, এ বিপদ খণ্ডন 
করবাব জঙ্টী যোগসাধন। ক'বব। যদি মফল হতে পাবি, ই 
মালেব মপ্যে আবাব এখানে প্রত্যাগমন ক'বব, নচেঙ আব 
কেহ কথনও আমাঁব সাক্ষাৎ লাভ কববে না। তুমি বিপদেব 
সময় এই বালিকাকে ব্গী কববাব জন্ত প্রাণপণে চেষ্ট। 
কবিও। তাব পব বিধাভাব অভিপ্রাফ সম্পন্ন হবে। 
যোগিবাজ এই ব'লে সঙ্জলনয়নে, চঞ্চণচবণে, ছুর্গ পবিত্যাগ 
ক,বলেন। সেই দিন অবধি আমব। প্রতিদিন নান! ভীষণ 
দৃশ্ত প্রত্যক্ষ কবচি। নিস্তন্ধ নিশীথকালে ভ্রতগামী আঙ্বের 
পদধ্বনিতে কাননপ্রদেশ গ্রতিধ্বনিত হয়ে উঠে। গবাক্ষ- 
দ্বাবে ভীষণ যবনমুণও্ড লক্ষিত হয়, আবাব তখনি অস্তহিত 
হয়। নদী-সৈকতে অস্ণট মৃদ্শনদ শ্রতিগোচৰ হয়। তাই 
ব'লাছলেম, বিধাতা দয়া কবে এ বিপদেব সময় আধ্য 
প্রতাপ সিংছেব বীর পুত্রকে এখানে পাঠয়ে দিয়েচেন। 
আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত আছেন, বিশ্রাম করুন! কাল 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ১৯৩ 


প্রভাতে বর্তব্য অবধাবণের জন্য আপনার পবামর্শ গ্রহণ 
করব” 

গোকুলদাস এই বলিয়। সসন্্রমে অজয় সিংহকে প্রণিপাত 
কবিয়া বিবায় গ্রহণ কবিল। অজয় পি“হু একাঁকী শরন কবিয়! 
চিন্তা কবিতে লাগিলেন। সবল! গিবিবাণীৰ আকম্মিক 
বিপৎপাঁতেব কথা শুনিয়। তাহার বীব হৃদয় বিগলিত হইযা- 
ছিল। যদি তাহাকে সেই বিপজ্জাল হইতে উদ্ধাৰ কৰা তীহাৰ 
সাধ্যামত্ত হয, তিনি ক্ষত্রিয হইয়া কি দে বীববন্ম হইতে নিবস্ত 
হইবেন? কিন্তু গিনিবাণীব কোন্‌ বিপদ ঘটিবে? কতদিনে 
সে বিপত্পাতেৰ সম্ভাবনা? তিনি কি ততদিন এই ছুর্গমধ্যে 
অবস্থান কৰবিবেন? রান অগ্মবীৰপিণী 
গিবিবাণীব অমুতম্য বীশবীবব অবণে চঞ্চল প্রাণের স্থৈর্ধয 
সম্পাদন কবিবন ? না। ভিনি হিবগ্রধীথ স্মতি হদয হইতে 
উতৎ্পাটন কবিবাব জন্য সন্াসধম্ম অবলম্বন কব্যা, নিহত 
দেশে যোগাভ্যাস কিবা হদযকে দীর্ষিত কবিবেন স্থিব 
কবিয়াছিলেন। এই কি তীহাৰ বোগাভ্যাস 7? এই কি তাহাৰ 
কঠোর বুতেব উপযোগী সন্যাসধর্শ ৭ আবার গিবিবাণীৰ 
সেই বাঁদভ্তীলতাবৰ ন্যায় প্রস্থুনদলশোভিত, স্ুকুমাব তন্বঃ 
নবস্ব;ট গোলাপকপিকাৰব কিসলয়দলেব ন্তাষ চুঢকচুম্বিত 
অলকদাঁম, প্রথম বসস্তসমাগম্ছে কুস্থমকাননে কোকিল- 
কুজনেব ন্যাষ স্ুধাময় কণ্ঠস্বব, সে অমৃতনিশ্তন্দিনী রাশ 
বীর গগনস্পর্শী স্থধাময় ঝঙ্কার, পুনঃ ঞ%লঃ মনে পড়িতে 
লাগিল! তিনি ক্ষত্রিয়রাজকুমাব হইয়। এই সরলা, নিঃসহা য়া, 
বালিকাকে বিপদ হইতে মুক্ত কবিবীর প্রয়াদ পাইবেন না? 


১০৪ অমৃতপুলিন। 


অন্রয় সিংহ অনেক ক চিত্ত। করিলেন, কি করিবেন ফিছুই 
স্থির কবিতে পাঁবিলেন নাঁ। অনেক বাত্রিতে তাহার লিন্ত। 
আঙগিল। 

অতি প্রত্যুষ্যে উঠিয়া অজয সিংহ গোক্লদালেষ অন্বেধণ 
করিলেন। দেখিলেন, গোকুলদাস দুগেন বাহিবে কুলুমউতশানে 
পুজাপ্রস্থনচযনে প্রবৃন্ত বহ্যাছে। অজব সিংহ কহিলেন 
“গাকুলদান। আমি আপাততঃ তোমাদের নিকট হ'তে বিদাষ 
গ্রহণ ক'বতে ইচ্ছা করি 1১, 

বৃদ্ধ গোকুলদীস সবিস্মযে ভ্র কুঞ্চিত কবিযা কিঘ ১ম) অজ 
সিংহকে নিবীক্ষণ করিয| বলিল “আমি জাগ্রত, কি স্বপ্প দেখচি ? 
অমববিদিত মিবাঁবাধিপতিব বীবতনয আজ কি ক্ষবরধর্দে 
জলাঞ্জণি দিয়ে সবল! বালিকাকে বিপদেব সময় তববাঁবি তিক্ষণ 
ধিতে অসম্মত হ'লেন ?” 

অজয় সিংহ অপ্রতিত্ত হইয়া উত্তৰ কবিলেন “গোকুলদাস। 
আমি তোমাদেব বলিকা রাজ্জীকে বিপদ হতে মুক্ত কববাৰ 
জগ্ঘ প্রাণপণে সাহায্য করতে প্রস্তত আছি। কিন্ত আমি 
কোন বিশেষ অভিসদ্ধি সাঁধনেব জন্ত ছুই ব্মব জনশৃন্ত- 
স্থানে একটী কঠোর ব্রত অভ্যাস করব, স্থির কবেছি। 
তোমাদেব এ ছর্গমধ্যে অবস্থান করলে আঁমার সে ব্রতের ব্যাঘাত 
হবার সম্ভাবনা । মনংস্থ করেছি যে, কিছু দিন অদুরে, নিকটবর্তী 
কাননমধ্যে বাস ক'বব! যখন তুমি বিগঞ্পাতের কোন আশ 
সম্তাবনা। দেখবে, এই ছর্গেব ছাদে আবোহণ ক'রে তেরী 
বাঙজাইও। আমি ভেরীনিনাদ গুনবামাত্র সেই মূহূর্তেই এখানে 
উপস্থিত হব (৮ 


চতুর্থ পরিচ্ছেঘ্। ১০৫ 


গোকুলগ্গাস কহিগ্ন “আপনার যেক্ধপ 'অভিরুচি হয়, 
ক'্রবেন। আপনার আজ্ঞা প্রতিপালনে এ দাসের কোন 
ক্রুটি হবে না।* 

অজয় সিংহ ধীবে ধীবে, চিন্তিত অগ্তঃকরণে বিদায় গ্রহণ 
ফবিলেন। 

কিঞ্চিৎ পরে গেকুলদাস দেখিলেন, গিরিরাণী একাকিনী 
ধীবে ধীবে তাহাঁব নিকটে আদিতেছেন। বালিকা বাঙ্জীর 
ফুল্পবাজীবতুল্য যুখমণ্ল আবঙ্দি অতি মলিন, যেন ভাকস্মিক 
ছর্ভাবনা তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে । স্নেহশীল বৃদ্ধ 
গোকুলদাম বালিকাকে আপন কন্তার স্তাঁয় ভাল বাসিত ! 
প্রভুভত্ বিশ্বস্ত ভৃত্য গিবিবাণীকে অন্তবেব সহিত ভক্তি 
করিত, তাহার ভাবী বিপৎ্পাতের আশঙ্কায় বৃদ্ধেব জদয় 
ব্যাকুল হইক্সাছিল। কি উপাষে মবলা বাণিকাকে সে 
বিপত্পাত হইতে মুক্ত কবিতে পারিবে, বুদ্ধ দিবানিশি 
কেবল সেই চিন্তাই কবিত। সে উপস্থিত বিপৎপাতের বথ! 
গোঁকুলদাস গিরিবাণীকে আজিও বলে নাই। বিদায়কালে 
"গভীর নিশীথে রাজর্ষি তাহাব নিকটে যে ভীষণ ভবিষ্য ঘটন। 
বিবৃত কবিয়াছিলেন, বালিক। তাহাব কিছুই জানে না। পাছে 
তাছাব হৃদয় ব্যথিত হব, এই আশঙ্কাষ গোকুলদাস তাহাকে 
আশ্বীস প্রাদান কবিয়া বলিয়াছিল ধযে, তাহার পিতা তীর্ঘদর্শন 
শেষ হইলে শীঘ্রই ফিরিয়া আল্িবেন। তবে আগ সহসা 
সবল! গিবিবাণীর প্রছু্ন মুখমণ্ডল এত পিন কেন? বাপিক! 
কি জানিতে পারিয়াছে যে, রাজর্ষি তাহাব অবশ্থস্তাবী 
আঅনর্থপাতদর্শনেব আশঙ্কায় জন্মেব মত তাহাকে পরিত্যাগ 


১৬ অমৃতপুলিন। 


করিয়াছেন? গোকুলদীস বলিল “ 1 আপনি অকারণ 
চিন্তিত হবেন না, আপনার পিতা অভীষ্ট সিদ্ধ হ'লে শীত্তই 
আবাব আমাদিগকে দর্শন দিবেন 1” 

বালিকা! উত্তর কবিল “কাল বাত্রে তুমিতো আমাকে 
বলেছ যে, পিতাব তীর্থ অবস্থানেব দিন প্রায় শেষ হয়েছে ।” 
তিনি শীঘ্ই আবাঁর ফিবে আসবেন । আমিতো! সে জন্ত মনে 
কিছু ভাবনা করচি না।” 

“তবে আপনাব মুখ আজ এত মলিন কেন ?» 

“কই না! দেখ গোকুলদাপ ! আমি তোমাকে এবটী কথ! 
জিজ্ঞামা ক'বতে এসেছিলেম। কাল বাত্রে যে বিদেশী অতিথি 
এসেছিলেন, তিনি কোথায় বাত্রে তিনি যে গৃছে শয়ন 
কবেছিলেন, সেখানে গিষে দেখলেম, তিনি সেখানে নাই। 
মনে কবলেম, বুঝি হিনি তোমাব সঙ্গে এইখানে এসেছেন, 
এখানেও তো তিনি আসেন নাই, তবে কফি তিনি চলে 
গিয়েছেন ? 

গোকুলদান উত্তব কবিলেন “আমাদেব এ ছূর্গমধ্যে থাকা 
তাব পক্ষে সুবিধাজনক নয বলে তিনি আপাততঃ এই নিকট- 
বস্তা কাননমধ্যে কোন স্থানে অবস্থান ক*ববেন, এ দেশ পবি- 
ত্যাগ কবিবাব পূর্বে তিনি আবাব আমাদেব নঙ্গে সাক্ষাৎ 
ক'ববেন, প্রতিশ্রত হ'য়েছেন।” 

বালিকা বিষপ্রভাবে কহিল “তিনি একাকী নির্জন কাননে 
থাকবেন, সেখানে তাবতো বিপদ ঘটিবাব সম্ভাবনা ?” 

গোকুলদান বলিল “তিনি ক্ষত্রিযবীব, তার সঙ্গে তরবারি 
আছে, তিনি কি বিপদকে গ্রাহা কবেন ?৮” 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | ১৯৭ 


গিরিরাণী কিয়তক্ষণ নীববে থাকিয়া! গোঁকুলদাঁসেব পুষ্প- 
চয়ন নিরীক্ষণ করিয়া আবাব জিজ্ঞাসা কবিলেন “গোকুলদাম ! 
তিনি এখানে আবাব কবে ফিবে আসবেন ?” 

গোকুলদাস উত্তব কবিল *শীস্রই আসতে পাবেন, কিন্ত কবে 
আসবেন তাব কিছুই নিশ্চয় নাই।১ 

বৃদ্ধ গোকুলদাঁস দেখিতে পাইল না, গিরিবাঁণীর উজ্জল 
লোচনে অশ্রবিন্দু দেখা দিল। 


স্পশাশপিপসপিশ্প 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
তাপসকুমার | 

প্রদোষকালে সধীদলবেষ্টিতা গিবিবাণী পূর্ণানদীতটে 
অনেকক্ষণ বিচবণ কবিলেন। তাহার বাশবীতে নানা বাগিণী 
নানা তানে বাঁজিল। তিনি মনে কবিযা্িলেনঃ হয়ত আজিও 
সেই মধুবকান্তি বিদেশী যুবক দেখা দিবেন | ক্রমে নদীবগ্গে 
নিশীব কালিমা পডিল। তথন গিবিবাণী হতাশ হইয়া, দীর্ঘ 
নিশ্বাস পবিত্যাগ কবিয়া, দুর্গাভ্যন্তবে প্রবেশ কবিলেন। 

প্রভাতে গিরিবাণী পার্শশায়িনী স্বযুপ্তা সখীকে জাগাইয়া 
বলিলেন “চপল! তুমি না সে দিন আমাকে বল'ছিলে যে, 
বর কানন' শবখসমাগমে ঘল ফুজে শোভিত হয়ে বড় স্থন্দৰ 
দেখাচ্চে। তা! চল না, আজ আমব। একবার কাননেব* ভিতিৰ 
গিয়ে দেখে আমি ।” 

চপল উত্তৰ করিল “কি জানি নির্জন কাননে যদি আমাদের 
কোন বিপদ ঘটে !” 


১০৮ অমৃতপুলিন । 


গিবিরাণী বলিলেন “সখি ! গোকুলদাসের মুখে শুনেছি, 
সেদিনকার সেই বিদেশী &ঁ কাঁননমধ্যে আছেন। তিনি 
ক্ষত্রিয়বীব, তাঁর কাছে তরবাঁবি আছে, তিনি কি আব আমা 
দিগকে ৰিপঞ্গ থেকে রক্ষা কবতে পাঁর্বেন না ?৮ 

বলিতে বলিতে গিবিরাণীর গণ্ডস্থল রক্তিম বর্ণে ব্ডিল 
হইল! চপল! গিবিবাণীর অপেক্ষা ছুই তিন বতসনের বয়ে- 
জ্যোষ্ঠা। সে গিবিবাণীব সুখেব দিকে চাহিযা, মৃদু হান্ত কবিষ, 
উত্তব কবিল “তবে আপনাৰ বাশবী সঙ্গে নিন। অমি অহ 
সঘীগণকে ডেকে আনি !”” 

চপল! অপব সখীগণকে ডাঁকিতে গেল। যাইবা সময় 
আপনা আপনি বলিল "এক দিনেব দেখাতেই যে এক্েবাঁবে 
মবেছ, তা এতক্ষণ বুঝতে পাবি নাই !” 

ক্ষণকাল পবে কাননমধ্যে অতি উচ্চ, অতি স্থললিত, অতি 
ককণ তানে গিবিরাণীব বাঁশবী বাঁজিয়! উঠিল। অনেকঙ্গদণ 
পর্যাস্ত এক বাগিণীব পৰ অপব বাগিণী, নৃতনের পর নৃতনতব 
তানে, ললিত হইতে ললিততব লয়ে, করুণ হইতে ককণতব 
বনের প্রশ্রবপে গগনতল প্লাবিত কবিয়া, বাজিতে লাগিল ! 
আজি বাশরীব বিবাম নাই, গিরিবাণীর শ্রাস্তিবোধ নাই | অব- 
শেষে চপল! গিবিরাণীব হাত ধবিয়া বলিল ণরাক্ডি! আঁজ 
আঁপনার বাঁশরী মেতে উঠেন! উন্মত্ত বাঁশরীকে শান্ত করুন। 
আকাশের দিকে চেয়ে দেখুন, কত বেলা হয়েছে! তপনকিরণে 
বিধুমুখ শুদ্ধ হ'ল । চলুন গৃহে যাঁই 1” 

গিরিরাশী অধ্নব হইতে বীঁশবী বিযুক্ত করিয়! দীর্ঘ নিশ্বাস 
সহকারে বলিলেন “চল 1” 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ১৭৯ 


গিবিরাণী ছুর্গের অভিমুখে অগ্রসর" হইলেন । এই সময়ে 
একজন তরুণবয়স্থ তাঁপসকুমার তাহার সম্ুথবর্তী হইয়। তাহাকে 
অভিবাদন কবিল। গিবিরাণী ও তাহার সর্থীগণ দেখিলেন, 
নবীন তপস্বীর দীর্ঘজটাবৃত মুখমগ্ুল পাওুপত্রোদবস্থ সরোজেব 
হয সুলার, সুকুমার! জঙ্গ্যাসী গিরিবাণীকে নিবীক্ষণ 
কবিয়া বলিল “দেবি, অজয় সিংহকে কাননমধ্যে দেখতে 
পেলেন না ?” 

প্রশ্ন শুনিয়া গিবিবাণী চমক্ষিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 
“অজয় সিংহ কে € তুমি বোধ হয সেই বিদেশী ক্ষত্রিয় যুবাব 
কথা বল্চ? তাঁব নাম কি অজয় সিংহ? তুমি কি তাকে 
চেন ?” 

তাপসকূমাৰ মৃদুস্ববে উত্তৰ কবিল “হা! দেবি। আমি 
তাঁকে চিনি?” 

গিবি। তিনি কোথায় ? 

তাপ। তিনি এই কাননমধোই আছেন । বোঁধ হয় কোন 
কারণবশতঃ তিনি আপনাব বাঁজতবনে বাঁস ক'বতে ইচ্ছা! 
কবেন না। সে যাহোক্‌, যাতে শীপ্রই আথাব এ বিজন কানন 
পরিত্যাগ ক'বে, তিনি আপনাব বাজপ্রাসাঁদে আতিথ্য গ্রহণ 
করেন, আমি প্রাণপণে তাব চেষ্টা ক'বব। অবিলম্েই আবাব 
মাপনি তার দর্শনলাভ ক'রবেগ। সে দিন সন্ধ্যার সময় 
যখন আপনার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয, আমি দূর থেকে স্পম্ত 
দেখেচি। দেবি। যদ্দি অপ্বাধ-মাজ্জনা কবেন, আর একটী কথ৷ 
নিবেদন কবি! 

গিরি। কিবল! 

৪ 


১১০ অমৃতপুলিন। 


তাপ। তাৰ পরবিচয়ে জান্তে পারবেন, তিনি জগৎপুজিত 
রাজবংশে জন্মগ্রহণ কবেচেন! তাঁব বীবহদয়ও তাব সেই 
ত্রিলোকছুর্লভ, সুন্দৰ মুখমণ্ডলের মত অশেষ গুণে অলঙ্কত ! 
আব আপনি সাক্ষাৎ দবস্তী ধবাধামে অবতীর্ণা! তাব সঙ্গে 
আপনাব মিলন মণি-কাঞ্চন সংযোগেব ন্যায় কি সুন্দর হবে!” 

গিবিবাণীব গণুন্তল লজ্জাষ আবক্তিম হইল। সত্ীগণ 
উচ্চ হাস্ত কবিষা উঠিল । সন্্যাসী বলিতে লাগিল “কিন্ত 
আপনাঁৰ নিকট আমাৰ একটা ভিক্ষা আছে। সে আপনাব 
নিকট অতি সামান্ত কথা । আপনাব দয়া হলে আমাকে 
অনায়াসেই সে ভিক্ষা! দিতে পার্বেন। আমি বনুদৃব পধ্যটনে 
বড় ক্লান্ত হযেছি। আব আমাঁব শক্তি নাই! যেন এ'দ্রশ 
হতে আব কোথাও আমাকে যেতে না হয়! তাই আ(পন'ৰ 
নিকট এই ভিক্ষা যে, অজয় সিংহের সঙ্গে আপনাব বিবা্ 
সম্পর হুবাব পবে আমাকে আপনাব এই বাজ্যমধ্যে, 
আপনাব প্রাসাদসম্ুখস্থ এই নিভৃত কাননে কুটাব নিন্াণ 
ক'বে আজীবন বাস কনতে অহ্থমতি দিবেন! আমি দূর 
ত'তে বুগলদম্পতীব গ্রীতিফুলগ মুখমণ্ডল নিবীক্ষণ কণ্রব! দুব 
হ'তে আপনাব অমৃতময বাশবী হ'তে প্রেমধাবা নিঃল্ত 
হবে, তাই শুনে হদয জুভাব। দুব হ'তে এই প্রেম- 
নিকেতনে সুখ্ব প্রশ্তবণ এদেখে দেব ভবানীপতির উব্ণে 
আনন্দাশ্র উপহার দিব!” 

তাপসকুমার ভূতলে জানু পাঁতিয়া করযোড়ে, কাতবভাবে, 
আবাব বলিতে লাগিল “দেবি! খিবিবাণি! আমাকে কি 
এ ভিক্ষা দিবেন না? আমাব মনের সাধ কি পুর্ণ হবে না ?” 
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বলিতে বলিতে সহসা সন্ন্যাসীর ঝুঠ রুদ্ধ হইয়। উঠিল! 
ভাহার নয়নযুগল তেদ কবিয়া অশ্রপ্রবাহ ছুটল! দে 
উঠিয়া ঈীড়াইয়! কুদ্ধকণ্ঠে বলিল “আবাৰ অন্য সময়ে আপনাৰ 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।” এই বলিয়! উত্তরের অপেক্ষা না কিয় 
তাপসকুমার ক্রতপদে সে স্থান হইন্দ চলিধা গেল। 

একজন সখী বলিল “এ সন্ন্যাসী নিশ্চই পাগল ' এতক্ষণ 
যে কি বললে, তাব একটী কথাও বুঝতে পাবলেম না!” 

আব একজন বলিল “পাগল ভাব আব সন্দেহ আছে? 
পাগল না হ'লে, অমন ন্ুন্দব মুখখানি ছাই মেখে জটায় ঢেকে 
বালক মুনিব তপোবন ক'বে বাখে ?” 

“তা পাগল হোক, চোক্ ছুটী আব ঠোঠ ছুখানি কিন্ত 
বড়ই সুন্দর ॥” 

চপল! বলিল “ও কখনই পুকষ মানুষ নয়! অমন টাদপান! 
নিখুত মুখ নাকি আবাব পুকষ নানষেব হয? এবাৰ দেখতে 
পেলে আমি ত আগেই গিষে ছু'ড়ীব দাড়ীটা একবার ভল ক'ৰ 
নেডে চেড়ে দেখব !” 

গিবিরাঁণী কোন কথা না বলিষা! সখীগণেব সঙ্গে হুর্গমধ্যে 
প্রবেশ কবিলেন। 
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ছুই মাস পবে অন্ধকার রাত্রিতে এক দিন অজয় সিংহ 
একাকী পুর্ণানদীতটে বসিষা, অন্ধকাবময় আকাশের দিকে 
চাহিযা, চিন্তা কবিতেছিলেন। এই ছুই মাসের মধ্যে তিনি 
কযষেক বাব গিবিদুর্গে গিয়াছিলেন। গিবিবাণীব বিপৎ- 
পাতেব সম্বন্ধে গোকুলদাসেব সঙ্গে কযেক বার তাহার 
কথোপকথন হইয়াছে। গিবিবাণী তাহাকে দেখিতে পাইলে 
সহর্ষে তাহাব নিকটে দৌড়িযা আসে! তিনি যতক্ষণ 
থাকেন, বালিক1 তাহাব মুখপানে চাহিয়া অনন্যমনে তাহার 
কথা শুনে। তিনি যখন বিদায় গ্রহণ কবেন, বালিকাৰ 
নযন আবক্ত অশ্রপুণ হইয়া! উঠে। ইহা কি প্রেম? 
গিবিবাণী কি তাহাকে ভাল বাসে? নির্ণীত লমষে সাক্ষাৎ 
কধিতে বিলম্ব হইলে, গিৰিবাঁণী তাহার অন্বেষণে লোক 
পাঠায় । হয়ত স্বয়ং সখীগণেব সঙ্গে কাননে আয়! বাশবী 
বাজায়! তাহীকে না দেখিলে কি বালিকাৰ হৃদয় এতই 
ব্যাকুল হয়? না ইহ! বাল্যস্থলভ চপলতাঙগাত্র? তিনি 
যখন নিকটে, তাহাব নয়নসম্মুথে থাকেন, বালিক+ৰ বাশবী 
যেন অতুল স্থুখে, অসীম পুলনকে বঙ্কাব কবে! তিনি যখন 
নিকটে ন| থাকেন, দূব হইতে শুনিতে পান যে, গ্রিবিবাণীর 
বীশবী করুণস্ববে, যেন মর্মবেদনীয় আকুল হইয়া বাজি- 
তেছে! ইহা ত প্রেমের স্পষ্ট লঙ্গণ! ইহাঁও সস্তব যে, 
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এখনও, এত অল্প দিনে মধযো, বালিফ্লাব কোমল হদযে 
প্রেম বদ্ধমূল হয় নাই। কিন্তু এ প্রেমের অঙ্ুব উতপাটিত 
ন। হইলে, কালসহকাবে দৃঢমূল হইবাব সম্ভাবনা । তিনি 
কি এই সবল! বালিকার আজীবন নিবাশপ্রেমেব যন্ত্রণাঁব কাবণ 
হইবেন ? তিনি অনেক বাব মনে কবিয়াছেন যে, মিউ উপদেশ- 
দানে বালিকাব ভ্রম বুঝাইয়া দিবেন। ্চিত্ত যখন ধালিকাৰ 
সরল স্ুকুমাব মুখখানি নিরীক্ষণ কবেন, তাহাব সবলতাময 
মধুব কথাগুলি শুনেন, তিনি পান কবিযা কোনও কথা বলতে 
পাবেন না! তখন মনে হয, এরূপ নিষুব বচনে কেমন 
কবিয়া তাহাব কোমল প্রীণে বেদনা! দিবেন? তবে কি 
তিনি বালিকাকে জন্মেব মত তাঁহার সহবাসে, তীহাঁর দর্শন- 
লাভেব আশায়, বঞ্চিত কবিয়া দুব দেশে চলিঘা বাইবেন ? 
এ কথা মনে কবিতে গেলেও হৃদয় আকুল হয়। পিতৃহীনা, 
সরলা বালিকাকে অশ্রজলে তাণাইয়া. বিপদে পাতিত কবিয়া, 
চলিয়া যাঁওয়! ত পাষণ্ডেৰ কাজ! তবে কি হিনিও 
বালিকাকে ভালবাসেন সহসা বিহ্যৎস্কূবণেব ন্যায় 
তাহাব মনোমধ্যে এই চিস্তাৰ উদয হইল। তিনি যেন 
আপন হৃদয় দেখিবাব জন্য চক্ষু মুদিত কবিলেন। দেখি- 
লেন, প্রাণেব ভিতব, অগ্ধকাবময় হৃদযেব অন্তস্তলে, একমাত্র 
উজ্জল-আলোকময়ী, চিবপ্রেমময়ী দেবীমুন্তি। আশৈশব বে 
মুত্তিব আবাধনা করিয়াছেন, "জাগ্রতে, স্থপ্তাবস্থায়। শয়নে 
স্বপনে, সম্পদে বিপদে, আনন্দ-উৎসবে, সমর-কোলাহঙ্কে, যে 
মুন্তি এতকাল প্রাণের ভিতব বিরাজ কবিয়াছে, ইহাত সেই 
আনন্দময়ী প্রতিমা! যে প্রতিমু। বিসজ্জন দিবার জন্ত তিনি 
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শত ক্রোশ দুরে পলনীন ।করিয়াছেন, এতকাল গ্িরিগুছায়, 
বিজন বিপিনে, ঘোঁব তিমিবে, যোগীর ন্যায় বিচরণ করিয়াছেন, 
আজিও সেই প্রতিমা সেই পুর্ণ সৌন্দধ্যে, পূর্ণ গৌববে, 
হৃদয়মধ্যে বিবাজ করিতেছে! আব গিবিবাণী & সেই গৌবব- 
ময়ী, আনন্দময়ী, হিবগ্নয়ী প্রতিমার চবণতলে অস্পষ্ট, অলক্ষ্য 
ছায়াপাতমাত্র। ছাযা আলোকে পবিণত করিয়া, পুত্তলিকাৰ 
প্রাণ গ্রতিষ্ঠ। কবিয়া, এই পূর্ণগৌববময়ী প্রতিমাব দিংহাননে 
তাহাকে প্রতিষ্ঠিত কবা কি সম্ভব? বিধাতা এই জন্তাই কি 
তাহাকে এইথানে, গিবিরাঁণীর নিকট পাঠাইয়াছেন ? 

এই সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে তাহাকে সম্বোধন কবিয়। 
বলিল “অজয় সিংহ ।* তিনি চমকিয়া চাহিয়া! দেখিলেন, 
একজন তপস্বী বালক পার্খদেশে দণ্ডায়মান। তিনি মনে 
মনে বলিলেন “অজয় (স্ংহ নাকি আবাৰ হিবনুয়ীকে বিস্মৃত 
হবে? এই অপবিজ্ঞাত সন্ন্যাসী বালকেব স্বরেও হিরগুয়ীব 
কণ্ঠন্বব ব'লে ভ্রম হয!” 

ভাপসকুমীৰ বলিল “অজয় লিংহ, তুমি বড নিষ্ঠুষ। 
ুগ্ধগ্রাণা, সীবল্যপুত্তলি গিবিবাদীব কোমল প্রাণ তোমাৰ 
দর্শনলালসায় আকুল, আব তুমি আপন ইচ্ছায় তাকে এই 
যন্ত্রণা দিচ্চ ?” 

অজয় সিংহ জিজ্ঞাস! কবিলেন “তুমি কে? অনেক দিন 
হ'ল, আমি এক দিন বিন্ধ্যগিবিব ভীষণ, অন্ধকাবময় গহবরে 
এক ক্ষন সন্ন্যাপীকে দেখেছিলেম, তুমি কি সেই ?” 

“সন্ন্যাসীর আবাব পবিচষ কি? এখন আমি তোমাকে যে 
সংবাদ দিতে এসেছি, তা শন! গিরিরাণীর ঘোধ বিপদ 
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উপস্থিত ! কেবল গিরিরাণীর নহেঃ তোমারও বিপদ্‌ 
অবশ্যন্তাবী 1” 

“আমি কে, তুমি কি প্রকারে জান্লে ?% 

“আমি তো তোমাকে এইমাত্র বল”লেম, এ পবিচয়েব 
সময় নয়। আমি এইমাত্র কাননসধ্োে বৃক্ষতলে একাকী বসে 
অভীষ্টকামনায় ভবানীপতিব আবাঁধনা করছিলেম, এমন 
সময়ে কয়েকজন মুদলমান-সৈনিক একত্র সমবেত হ'য়ে যে 
পরামর্শ কব”ছিল, তা গুনে আতঙ্কে সিহবে উঠ্‌ূলেম! একজন 
জিজ্ঞাসা কবলে “এখন তোমাব কি অতিপ্রাফ আমাকে স্পষ্ট 

বে বল। আমার সাহায্য কবতে প্রস্তুত আছ 
কি না?” অপব বাক্তি উত্তব ক'বলে 'আমাব অন্য কোন 
ইচ্ছা নাই, আমি কেবল বালিকা গিবিবাণীকে বলপুর্বক সঙ্গে 
লয়ে বেতে ইচ্ছ' করি। আমাব লৌকবলেব অপ্রতুল নাই , 
কিন্ত আপনার বীব যোদ্ধাগণে; সাধাধ্য লাভ কবলে, এ কার্ধ্য 
অল্প আয়াসেই সম্পন্ন হবে। প্রথম সঙ্বোধনকাবী পুনবশি 
বল্লে 'আমাব এইমাত্র প্রয়োজন, অজয সিংহকে পবাজিত 
& শঙ্খনবদ্ধ কবি । আমি আপাততঃ তাঁব প্রাণ বিনাশ কবতে 
ইচ্ছা কবি না। যদি গিবিরাণীব হুর্গেব সৈম্ভগণ তাঁর সাহাধ্য 
স্তবে, তবে তোমাব সৈগ্ভগণের সহাযতা আবশ্যক হবে। 
আমি এইমাত্র শুনে তোমার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হলেম, অনেকক্ষণ 
পবে ক্ষোমাকে এইখানে দেখতে” পেলেম। এখন এব কর্তব্য 
অবধাবণ কব, অবিলম্বে বালিকা রাজীব নিকটে গিয়ে, তাঁকে 
এ বিপদ হ'তে মুক্ত কববার উপায়ে সচেষ্ট হও 1”, 
অজয় পিংহু উত্তর করিলেন* “আমি পূর্বেই জান্তে 
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পেরেছি, গিরিরাণী শী্নই বিপদে পতিত! হবেন। "তাকে সেই 
বিপদ হ'তে মুক্ত কববার আশীতেই আমি এতকাল এ প্রদেশে 
অবস্থান ক'রচি! তানাহলে আমি এত দিনে অনেক দুবে 
প্রস্থান ক'রতেম !” 

তাপসকুমার কহিলেন “যদি তাই তোমাব অভি প্রা হয়, 
একাকী কাননমধ্যে অবস্থান না কবে হুমি কেন গিবিরাণীর 
নিকট দুর্গমধ্যে বাস কব না!” 

অজয় সিংহ কোন উত্তৰ দিলেন না। সন্ন্যাসী কহিলেন 
“হায়! বুঝেছি ! তোমাৰ মনে এই আশঙ্কা হচ্চে যে, পাছে 
এই ভূবনমোহিনী রূপসী বানিকার সুধাময় সহবাসে মুগ হয়ে 
তোমাকে আবাব সংসাবী হ'তে হয 1” 

অজয় সিংহ চমকয়া উত্তর কবিলেন প্স্তর্ধ'মী 
সম্গাসি! তুমি সত্য অন্মান করেছ। আমি গিবিরাণীৰ 
সহবাস ইচ্ছা করি না বলেই তাব সমধিক যত্ত ও আবিঞ্চন 
সব্ধেও দুর্গ পরিত্যাগ ক'বে এই নিজ্জন কাননে বাদ কবচি ! 
এ উদানীন ব্রত এ জীবনে আব আমার পবিত্যাগ কব্বাঁর 
ইচ্ছ। নাই!” 

তাপসকুমার উত্তর কবিল “তুমি বিষম ভ্রমে পতিত হয়েছ, 
তার সন্দেহ নাই! তুমি ক্ষত্রিয়বীর, তোমার নবীন বয়স, 
আর যদি আমার অনুমান সত্য হয়, তুমি নিশ্চয়ই কোন 
বিখ্যাত বাঁজবংশে জন্মগ্রহণ কবেছ! এ সন্যাসধর্ম কি 
তোমাকে শোভা পায়? তোমাৰ মত বীর যুবকের নিকট 
আকার এ যবনদ্লিত, শ্লেচ্ছপদাঁনত ভারতভূমি অনেক 
আশা কবে। এখনও এ প্ুণ্যতূমি আর্ধ্যাবর্ড যবনের করাল 
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গ্রাস হ'তে" মুক্তি লাভ কন্গুতে পায়ে । আজিকার এ অধঃক্ষিণ্ড, 
রোরুদ্যমান মাতৃভূমির দশায় কি তোমাঁর কীরহৃদয় বিগলিত 
হয় না? যে সৌভাগ্যবতী রমণী তোমাকে এ ব্রহ্গচর্যাব্রত 
হ'তে নিবস্ত কণ্রতে পাবে, আমি দেবী বলে তার চবণ পুজা 
করি 1১” 

অজয় মিংহ কহিলেন প্যদ্দি তুমি আমার হৃদযেব অবস্থা 
জানতে পাব্তে, তবে আমাকে এরূপ তিরস্কাব কব্যতি ন!।+? 

তাপসকুমার কহিল "অজয লিংহ! গিল্বাণী কপে ও গুণে 
সান্গাৎ সবস্বতী। আব তোমাব এই নবীন বযস, কমনীয় 
কান্ত রূপ--৮ বলিতে বলিতে তাঁপসের কগস্বর যেন কেন 
অনন্ুভবনীয় চিত্তবৃত্তির আবেগে কম্পিত হইয্বা উঠিল। অজয় 
সিংহ অন্ধকারে দেখিতে পাইলেন না, সন্যাসীর গণস্থল দিয়া 
দববিগলিত অশ্রধাবা বহিতেছে ! সন্যাসী বলিতে লাগিল 
“আব তোমাৰ এই কমনীয় কান্ত বপ, গিবিবাণীব সঙ্গে তোমাৰ 
মিলন কি স্ুখকব হবে! তাই ভবানীপতিব নিকট যৌড়- 
কবে প্রার্থনা ক'রচি, অচিবাৎ তোমাঁব সঙ্গে গিরিবাপীব পৰিণয় 
সম্পন্ন হোক। তুমি এ ক্রহ্গচর্ষযত্রত পরিত্যাগ কবে আবাব 
রাজধর্মে দীক্ষিত হও, ত্রিদিবস্থন্বরী গিবিবাণ'র প্রেমে অমর 
ছয়ে এ যবন প্রপীভিত* পুণ্যভূমিব মঙ্গল সাধন কর। আর 
আমি দীন হীন নিষ্ষাম-ধর্দরচারী তপস্থী, এই কাননমধ্যে বাস 
ক'রে প্রতিদিন নব দম্পতীর মঙ্গলকামনায় ভবানীপতিব পুজ! 
ক'রে অনীমন্্ুথে অবশিষ্ট জীবন যাপন কৰি ।” 

অজয় সিংহ বিস্মিত ও স্ততিত হইয়া সন্ন্যাসীর মুখমগলের 
দিকে চাহিয়া দেখিলেন। এই ঘ্রময়ে দেখিলেন, অদুববর্ভা 
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গিবিদুর্গ হঠাত আলোকময় হুইয়। উঠিল । সহসা বহু লোফের 
কোলাহল শ্রুতিগোচর হইল ও তাঁহাব সঙ্গে সঙ্গে ছর্গেব ছাদ 
হঈতে ভীষণ নিনাদে গোকুলদাসেব ভেবী বাঞ্জিরা উঠিল ! 
অজয় সিংহ তববাবি কোষমুক্ত কবিয়া দুর্গ।ভিমুখে ধাবমান, 
হুইলেন। তাপসকুমার তাহাব পশ্চাতে চলিলেন। 


পাপ 
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রাজপুতের রঙ্গভূমি | 
দুর্গে নিকটে আসিয়া অজয় সিংহ দেখিলেন, ছার 
সম্মুথে কয়েকজন সেনানীব মৃতদেহ পড়িযা। রহিযাছে। তিনি 
মনে করিলেন, আতাযী দল্যুগণ ভিতবে প্রবেশ কবিযাছে। 
তিনি কি গিবিবাপীকে বক্ষা কবিতে পাবিবেন না ? 
ভিতবে প্রবেশ কবিষা তিনি গিবিবাণীব অন্বেষণ 
কবিতে লাগিলেন। দেখিলেন, ভিতবে ছুর্গ আক্রমণের 
চিহ্নমাত্র নাই, কেবল বমণীগণ উচ্চ চীতকাবে ক্রন্দন কবি- 
তেছে। তিনি গিধিবাণীকে সেখানে দেখিতে পাইলেন ন1।. 
দ্রতপদবিক্ষেপে বাহিবে আসিয়া দেখিলেন, পঞ্চবিংশতিমাত্র 
পদাতিকসেনা শতাধিক অশ্বীরোইঈব গতিবোধে প্রবৃত্ত 
হইয়ছে। সকলেব সন্মখে বৃদ্ধ গোকুলদাস উন্মেষ ন্যায় 
সাহসে তববারি সঞ্চালন *কবিতেছে। দেখিলেন, একজন 
অস্ববোহীব ক্রোড়ে গিবিবাণী মুচ্ছিতা হইয1 পড়িয়! রছিয়া- 
ছেন। নিমেষমধ্যে গোকুলদাসেব দক্ষিণ পার্খে অজয় সিংহের 
দীর্ঘ তরবারি চম্কিয়া উদ্জিল। মুহূর্ভমধ্যে দ্বাদশ অশ্বারোহী 
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সেই করাল তরবারিপ্রহারে ভূতলশায়ঠ হইল। মুসলমান 
দ্থযগণ ভীতহদয়ে দেখিল, এ নুতন নায়কের বুদ্ধকৌশলে 
অলৌকিক শিক্ষা, তাহার বাহুতে অসাধারণ বল, তাহার 
স্বকুমাব মুখমগ্ুলে অসীম উৎসাহ, অতুল ক্ষতি! ইহাব প্রাতি- 
যৌগিতাষ আঁজিকাঁর সংগ্রামে বুঝি ক্য়লাভ অসস্ভব | যে 
অশ্বীবোহীব ক্রোডে গিবিবাণী মুচ্ছিতাবস্থায় পড়িযাছিলেন, 
সে উচ্চৈঃস্ববে বলিল *তোমবা সকলে ততক্ষণ এইট কাফেব- 
গণেব গতিবোধ কব, আমি দশজনমাত্র দহচব লয়ে জ্রতবেগে 
অশ্বচালনা কবি” 

এই কথাব সঙ্গে সঙ্গেই সেই ব্যক্তি এক হস্তে সাবধানে 
মুচ্ছিতী গিবিবাণীকে ধাবণ কবিযা অপব হস্তে অশ্বচালন। 
কবিল। তাহার সঙ্গে দশজন অশ্বাবোহী দ্রতবেগে ধাবমান 
হইল। অবশিষ্ট মুসলমানসেন। চাবি দিক হইতে অজয সিংহ 
ও হুর্গের সৈন্যগণকে বেষ্টন ককিল। অজয় সিংহ দেখিলেন, 
পলাতক নেনানীবৰ অনুসবণ নিতান্ত আবশ্যক। যদি গিবি- 
বাণীব উদ্ধীব কবিতে না পাবিলেন, তবে অকাবণ শোণিত- 
পাতে কি প্রয়োজন? তিনি গোকুলদাঁদকে অববোধকাবী 
সৈন্যগণে সঙ্গে যুদ্ধ করিবার ভাব পিয়া, শ্বযং পলাতক সৈন্য- 
গণকে আক্রমণ কবিবেন স্থিব কবিষা, গোকুলদীসকে সম্বোধন 
কবিয়! পার্বদেশে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, গোকুলদাস 
তাহাব পার্খে নাই! গোকুলদাসের শ্বদদেহ ভূতলে নুন্ঠিত 
হইয়াছে ! প্রভূভক্ত গোকুলদাস গিরিবাণীর অন্থনরণে ধাব- 
মান হইতেছিল, এমন বময়ে শক্রহস্তে নিহত হইয়াছে । অজয় 
সিংহ বিহ্বলচিন্তে চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন।* আব 
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কাহাব উপব যুদ্ধেব ভার দিয়া সমবপ্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিবেন? 
পার্খশদেশ হইতে কে বলিল “অজয় সিংহ! আমি তোমাৰ 
নিকটে আছি। তুমি গিবীবাণীব অনুসরণ কর। এ যুদ্ধক্ষেত্রে 
আমি সেনাপতিব ভাব গ্রহণ ক'বলেম।”” | 

অজয় দিংহ দেখিতে পান নাই যে, গৌকুলদাস ভূন্চলশাষী 
হইবামাত্র তাপসকুমাঁৰ একজন হত সৈনিকেব তববাঁবি আক- 
রণ কবিযা, তাহাব অঙ্বপৃষ্ঠে আবোহণ কবিষ! অজয় সিংহের 
পার্খদেশে পাডাইস়াছে | কণ্ঠন্ববে বিস্মিত ৪ চমকিত হইয়া, 
অভয় সিংহ পার্খে চাহিয়া দেখিলেন, সেই জটাজুটভূষিত 
তাপসকুমাব। মুখমণ্ডল জটাজালে সম্পূর্ণ আবৃত, কেবলমাঁ 
নয়নদ্ধয় দেখা যাইতেছে । এ নয়ন কি অজয় পিংহের 
নিকট অপবিচিত৭ এ উজ্জল, জ্যোতিণ্ধ্য নয়ন কি আব 
কাহাবঞড সম্ভব 1 এ প্রেমময়, অমৃতময় কটাক্ষ, এ অমবভবনেব 
জোতি, কি আব বাহাবও নয়নে সম্ভব সন্যাসী আবাষ 
বলিল “হায় । অজয। শীঘ্র যাও! গিবিরাণীকে উদ্ধাব 
কব।” | ূ 

আবাব সেই সুধাময়। সেই মনোমোহন, সেই হৃদয়-উন্মাদ- 
কব কণম্বব! অজয় সিংহ প্রচণ্ড আঘাতে সম্ুখবর্তী শত্র- 
সৈনিককে ভূমিতলে পাতিত কিয়, একহস্তে তাহার অশ্থের 
বলগ। ধাবণ কবিয়!, লম্ফ (দয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ কবিলেন 
ও তক্ষিপ্তেব ন্যাষ অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত কিয়া বলিলেন “তুমি 
সত্য সত্যই অপবিজ্ঞাত সন্াসী হও, অথবা আমার হৃদয়েব 
সেই আটশশবপুজিতা দেবীপ্রতিম! হও, আজ তুমি এ হৃদযে 
অমৃত' পিঞ্চন কবিলে! এই দেখ, তোমাৰ আদেশ প্রতি- 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ৯১২১ 


পালন জন্য সহজ্র যবনের সহশ্র তরবারিঃপদদলিত করা অজয় 
সিংহেব নিকট কি তুচ্ছ কথা 1১ 

সেই প্রচণ্ড কষাঘাতে অশ্ব লম্ফ দিয়া ছুটিল ! অজয় 
দিংছেব তববাবি চাবি পার্থ ঘুর্ণিত হইতে লাগিল ! কাহার 
সাধ্য সেই অমৃতাস্বাদনমন্ত খোঞ্চপৃতিব গতিবোধ কবে? 
নিমেষমধ্যে অববোধকাবী সেনানিচয় খ্তিক্রম কবিয়া, 
অজয় সিংহ একাকী গিবিরাণীৰ অন্থুসবণে ধাবমান হইলেন । 
শৈলথগুসমূহ উল্লঙ্বন কবিষা, ক্ষুদ্র আ্োতস্বতী লম্ফষ দিধ| 
অতিক্রম কনিযা, অজ সিংহেব অশ্ব পবনগতিতে ছুটিতে 
লাগিল। কিঞ্চি দুবে গিযা তিনি পলাতক সৈন্যগণকে 
দেখিতে পাইলেন। দেখিনেন, গিরিবাণী অশ্বপৃষ্ঠে সম্পূর্ণ 
অচেতন অবস্থায় পড়িয়া বহিয়াছেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই অজয 
দিংহ তাভাদেব সশ্গুখীন হইলেন । তাহাবা দেখিল, অজয 
সিংহ একাকী, স্বৃতবাং ভীত হইবাৰ কোন কাঁবণ নাই। 
যে বৃদ্ধ সেনাব ক্রোড়ে গিবিবাণী অচেতন অবস্থায় পড়িস্থা- 
ছিলেন, সে হান্ত কবিযা বলিল "মুর্খ! একাকী দশজন সুশিক্ষিত 
যাদ্ধাব প্রতিযোৌগিতাষ কেন বৃথ। প্রাণ হাবাতে এলে ?” 

অক্গয় সিংহ উত্তব কবিলেন “যদি জীবনে মমতা৷ থাকে, 
গির্লিবাণীকে পবিত্যাগ ক'বে পলায়ন কব! নচেৎ এখনি 
দেখতে পাবে, তোমাব স্তাষ শত যোদ্ধা এই পবিত্র অসিব 
প্রতিযোগিতায় সমর্থ নহে !” 

এককালে দশজন যোদ্ধা অজয় সিংঙ্গেব উপব তববাঁবি 
আঘ্ধত করিল! কিন্ত কাহারও তরবারি তাহার অঙ্গম্পর্শ 
করিল না! তাহার দীর্ঘ আদ" ঘোর ঝন্‌ ঝন্‌ সহকারে 

১১ 
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তববাবিসমূহে প্রতিহত হইল ও তাহাব সঙ্গে সঙ্গে ছুই জনের 
তববাবি দৃবে ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হইল, একজনেৰ দক্ষিণ হস্ত 
ছিন্ন হইয়া! তববাঁরী সহিত ভূতলে পড়িল, একজনেব দীর্ঘ কেশ 
ও দীর্ঘ শ্শ্রাতে অদ্ধারৃত ছিন্ন মুণ্ড দূবে গিষা লুটাইল! কিন্ত 
এই সময়ে আব একদল সেনা পম্চাৎৎ হইতে আসক! তাহাকে 
আক্রমণ কবিল ও একজনের তববাবি আঘাতে তীচ্ছান অশ্ব 
চীৎকার সহকাঁবে পড়িয়া গেপ। তিনি লন্ফ দিযাঁ ভূতলে 
দাডাইফা অসি সঞ্চালন কবিতে লাগিলেন । মুতদেক্টেব উপব 
মৃতদেহ পড়িতে লাগিল, ছিন্ন মুণ্ডেব পব ছিন্ন মুণ্ড নিক্ষিপ্ত 
হইতে লাগিল, প্রবল প্রবাহে শোণিতআোত ছুটল, তবু 
সংগ্রামের বিবাম নাই! অজয পিংহেব দীর্ঘ অনি এককালে 
শত বিদ্যদ্বিস্কাবণেব ম্যাষ চমকিতে লাগিল, গ্রচণ্ড বলে 
অবাঁতিহদয বিদীর্ণ করিতে লাগিল ! জয! বাজপুত বীবেব 
জম্ম! আজি মিবাববাঁজঝুমাবেব যবনশোশিতপিপাসী তববারি 
মনেব সাধে অবাতিরুধিব পান কবিতেছে। চাবি দিকে, 
পারে, সম্মুখে, পশ্চাতে, যবনসেনা! অঙ্গে যবনেব রুধিব 
ধাবা । পদতণে যবনদেহঃ যবনমুণ্ড ! সেই বহুসংখ্যক যবন- 
সেনাব সঙ্গে অজয় সিংহ অশীম উৎপাহে, অতুল স্বুত্তিতে 
বুঝিতে লাগিলেন। কিন্তু কতক্ষণ খুঝিবেন? তিনি মনে 
কবিলেন, আজ মৃত্যু তে, অবশ্যন্তাবী, তবে যতক্ষণ পারেন, 
পবিত্র অমিব দানবরুধিবতৃবা পবিতৃপ্ত কবিবেন। ক্রমে 
সাহাব বাছঘুগল বল হাবাইতে লাগিল, শোণিতপাত্তে দেহ 
অবনগন হইয়া আসিল, অসি কম্পিত হইতে লাগিল, সংজ্ঞা 
বিনুপ্ধ হুইয়। আসিল! 1তনি শুনিতে পাইলেন, শত্রসেনার 
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মধ্য হইতে কে বলিল “আর না! ঠোমবা যুদ্ধে ক্ষান্ত 
হও। বাজপুতকে জীবিতাবস্থায বন্দী কব |” 

দুব হইতে আব একজন কে মেঘ-গর্জন-স্বরে বলিল 
“কাব এত সাহস, ভারতেশ্বব আকববেব পুত্রাধিক প্রিযতব 
অজয় সিংহেব অঙ্গ স্পর্শ কবে ৭” এই জলদগম্ভীব আশ্বাস 
বচন শেষ হইতে নী হইতেই আবও একজনের কণ্ন্বব 
অজয় দিংহেব কর্ণকৃহবে প্রবেশ করিল' কে সহসা অজয় 
সিংহের ক্গতহৃদযে অমুতধাবা বর্ষণ কবিয়॥ অবসন্ন দেহে 
প্রাণ সঞ্চারিত কবিয়া, অমৃতময় শ্ববে বলিল “জয়! মহাবা, 
গ্রাত্তাপ সিংহেব বীবপুত্র অজয পিংহেব জয।”» 

সহসা! সেই গগনম্পশী গন্তীব আশ্বাসবচনেব সঙ্গে এই 
সুধাময় মৃত-সঞ্জীবন কণ্ঠস্বব মিলিত হইযা। বঙ্গস্থল প্রতি- 
ধ্বনিত হুইল । অজয সিংহ দেখিলেন, সম্রাট আকবব সাহু 
ও আজিকার সেই তাপনকুমাব তীহাব সম্মথে ! তাপসেৰ 
কলেবব ক্ধিবাক্ত ও তাহাব কবস্থিত তববাবি শোণি হধাবাষ 
লোহিতবর্ণ। সআাট বলিলেন ণবৎস অজয সিংহ! আমি, 
বীবসখা আকবব, তোমাৰ পার্থে দণ্ডায়মান । বছ অন্বেষণেব 
পব এই স্থানে তোমাৰ সন্ধান জান্তে পেবে তোমাৰ 
সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রব ব'লে, পূব পঞ্জীব প্রদেশ হ'তে এথানে 
এসেছি ।” 

সন্ন্যাসী বপিলেন “আব আমি নিষ্কাম-ধর্দচাবী তপস্থী, বীর 
জয়ের মঙ্গলকামনায় তাঁব নিকটে থেকে প্র।গ উৎসর্গ ক'বতে 
প্রস্তুত আছি। গুন অঙ্গয়! আমি আজ যে যুদ্ধেব ভাব লয়ে- 
ছিলেম, এই বীরের সাহায্যে তাতে জয়লাভ কবেছি ।* 


দূ 
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বাব সেই প্লোহমঙ্ন মনোমোহন কছন্বর! অজয় সিংহ 
তাপসকুমারেব মুখের দ্দিক্ে চাহিত্বা দেখিলেন। জটাকলাগের 
অভ্যন্তবে সেই জ্যোতির্ঘয়, অমৃতপূর্ণ, বিশাল, উজ্জ্বল, 
বঙ্কিম নযন । অজয় চেতন! হারাইয়া সন্্যাসীর চরণতলে 
পড়িয়া গেলেন । 


০৯ 


অধ্টম পরিচ্ছেদ । 
হিরপ্নয়ীর নৃতন বেশ । 


সমাট আকবব শাহ সমবপ্রান্রণেব চাণ্ব দিক নিবীক্ষণ 
কবিযা, তীব্রদৃষ্টিতে পশ্চাদন্তী একজন সৈনিকেৰ দ্দিকে 
চাহিষ?, সবোষে বলিলেন "হা মূর্খ সেলিম। তুমি কি 
যনে কবেছ, তোমাৰ এ ছদ্মবেশে আমি তোমকে চিন্তে 
পাবব না?” 

যুববাঞজ সেলিম কোন উত্তব না দিযাঁ অবনতমুখে বহি- 
লেন। আকবব শাহ বলিতে লাগিলেন “আজিকাব এ 
সংগ্রাম ভাঁবতবর্ষেব ভাবী অধীশ্বরেব নিকট গৌরবের বিষয় 
বটে। একবাব বণতূমিব দিকে চেষে দেখ, একক হিন্দুবীবেৰ 
একমাত্র তরবারিপ্রহারে পঞ্চবিংশতি যবন দস্থ্যুষ ছিন্ন মস্তক 
রক্ষস্থল শোভিত কবেছে। আর হয় তে! আমি এখানে উপস্থিত 
ন! হ'লে তোমার ও স্ুহৃদ্গণের সঙ্গে তোমাবও ছিন্ন শির এই 
প্রকাবে ক্ষিভিতল চুশ্বন করত! আজ হ'তে এই অকুতোভত 
বাজপুত বালককে আদর্শ-বীব ব'লে পূজা করিও | সে যা হোঁক্‌, 
এখন আমি তোমাকে দিজ্ঞাসা করি, কোন্‌ অভীষ্ট সাধনের 
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জন্য তথ্বনাক্কের স্যা্দ এই দস্ক্যগ্যণব সঙ্গে বালিকা 
রাজীর অন্তঃপুবে প্রবেশ ক'রে, আজ তাকে চোবের সায় 
অপহরণ ক'বলে ?” 

সেলিম উত্তব কবিলেন “আমি গিরিবাণীকে অপহুবণ 
কব্বার জন্য এখানে আসি নাই! আমি এই দ্রবৃত্ত বাজপুত 
ফুবাব, আপনি যাঁকে বীব মনে ক'কে শ্রদ্ধা কাবেন, কিন্ত 
আমি চোব বলে স্বণা কবি, উপযুক্ত দণ্ড পিধান কববাঁব 
জন্ত এইখানে এসেছিদেম । যে দিন এই কাফেব চোবের 
স্তায় মোগল দমাটেব অন্তঃপুবে প্রধেশ কবেছিল, নাশীহৃদয় 
দিলীশ্বব বাধা না দিলে, আমি সেই দিনেই একে উপধুক্ 
শান্তি প্রদান কবতেম॥  তাঁবপব চৌর্ধ্যবৃন্ি বাজপু-্ত 
আপনাঁৰ নিকট ব্রহ্গনর্ষ্যেব ভাগ কবে দিলীব বাঁজ-অন্তঃপুৰ 
হতে হিবগুধীকে অপহবণ কবে, এ দেশে পলায়ন কবে 
এসেছে |” 

তাঁপসকুমীব এতক্ষণ সংজ্ঞাহীন অজধ দিংখ্যে নিকটে 
বসিয়া তাহা শুশ্বাধা কবিতেছিলেন | তিনি কহিলেন “মিথ্য। 
-কথা' বীব অজযসিংহের নামে যে এ কলঙ্ক আবোপ কবে, 
সে মিথ্যাবাদী! আমি জানি, যবনস্পর্ণকলঙ্গিনী হতভাগিনী 
হিবধধীব স্তবতি হৃদয় হ'তে বিলুপ্ত কব্বাঁব জন্য অজয় সিংহ 
এতকাল গিবিকন্দবে, বিভ্ন অবণ্যে বাস কব্ছছিলেন 1” 

সেলিম সক্সযানীকে নিবীক্ষরণ কবিতে কবিতে তাহা 
দিকে অগ্রসব হইতেছিলেন, এমন নময়ে আকবব শ্রা্ 
বলিলেন “আমিও জানি, মিথ্যা কথা? এখন আমাকে শাহ 
রূল, গিরিবাণী কোথায ?” 


১২৬ অমৃতপুলিন। 


সেলিম উত্তব কক্‌লেন “যে ব্যক্তি গিরিবাণীকে অপহৃবণ 
কববাঁব মানসে ছুর্গ আক্রমণ কবেছিল, সে এইমাত্র তাকে 
লয়ে এখান হ'তে পলায়ন কবেছে 1” 

তাপসকুমর কবযোডে কহিলেন “দিল্রীশ্বব ! যাকে বক্ষ!” 
কববাব জন্ত আজি এ বক্তজোতে ধরণী প্লাবিত হ'ল, অজয় 
সিংহ যাব জন্য হৃদযেব শোণিতদানে মুমূর্ু অবস্থায পতিত 
বয়েচেন, আপনি দয় ক'বে তাকে উন্মীব করুন|” 

এই সমষে ছুর্গেব হতাবশিষ্ট সৈম্ভগণ সেইখানে আসিল । 
আকবব শাহ ঝলিলেন “তোমবা অজ সি“ছেব প্রাণদানে সচেষ্ট 
হও» আমি তোমাদের গিবিবাণীব অন্বেষণ কবি। সেলিম, 
তুমিও তোমার এ সহচব দস্াদল ল'যে আমার সঙ্গে চল এবং 
আমাব সাহাধ্য কব ।১, এই বলিয়া? সআট দ্রতবেগে অশ্বচালন] 
কবিলেন। সেলিম ও তাহাব অনুচবগণ তীহাৰব পশ্চাতে 
চলিল। তাঁপনকুমাব ছুর্গেব সৈশ্ঠগণকে বলিলেন “তোমবা 
শী গিষে ছুর্গ হ'তে একখানি শিবিকা লয়ে এস, আমি 
ততক্ষণ ইহাব শুপ্ধায়্ নিধুক্ত আছি 1 

তাপনকুমাব অজয সিংহেব অচেতন দেহ ক্রোডে তুলিষা 
লইয়। তাহাঁৰ গুশ্রাধায় প্রবৃত্ত হইলেন। তীভাব নযনযুগল 
হইতে অজয়দিংহেব ক্ত দেহেব উপব অন্তর অশ্রধাব। 
পড়িতে লাগিল ! দেই অমুতধারাঁপতনে যেন ক্রমে অজয় 
সিংহেব অচেভন মৃতগ্রায় দেহে জীবন সঞ্চাবিত হইতে 
লাগিল। 

প্রভাতে তাঁপপকুমাৰ নদীজলে অবগাহন করিয়া 
শোণিতাত্ত দেহ ধৌত করিলেন ও কৃত্রিম জটা ও গেরুয়া! বসন 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । ১২৭ 


নদীজলে নিক্ষেপ কবিলেন। ক্ষিতিতলম্প্র্ী চিকুবদীম বেণী বঙ্গ 
করিয়া মন্তকের চাবি পার্খে বেষ্টন করিযাঁ, তাঁহাঁৰ উপব 
উষ্ধীষ পবিধান কবিলেন | গলদেশ হইতে চবণ পর্য্যন্ত চাপকান 
ও পারজামায়, এবং স্কন্ধদেশ ও উবস লালবর্ণেব উত্তবীয়ে আবৃত 
হইল। বেশ পবিবর্তন সমাপন কবিযা তাপসকুমাব নদীজলে 
আপন প্রতিবিস্ব নিবীক্ষণ কবিযা, নণীভীব হইতে মৃত্তিকা 
ইমা নযনদ্ধযের চাবি পার্খে লেপন কবিলেন ও অঙ্গাব- 
খণ্ড চূর্ণ কবিয়া জলে মিশাইযা ওষ্ঠাধন বঞ্তিত কবিলেন। 
তায! কল্গিভবেশধাৰী তাপনকুমাব। এ অমৃত্তপূর্ণ ওন্তীধব, 
এ ভুবনবিজয্বী নযনেব দৌন্দর্যেব কণামাত্রও কি মুর্তিকা 
লেগপনে ও অঙ্গাববঞ্জনে বিলুপ্ত হয়? হিবশ্বধী পুনবপি 
নদীব স্বচ্ছজলে আপন প্রাতিবিস্ব নিবীক্ষণ কবিযা বলিতে 
লাগিলেন “এখন এক প্রকাব হয়েছে, অন্ধকাবে কেহ 
চিন্তে পাববে না। কিন্তু কণ্ঠস্বব এবাব কি তাৰ নিকট 
গোপন কবতে পাবব নাগ বিধাতঃ। এমন দিন কবে হবে, 
অজযেব সঙ্গে গিবিবাণীব পবিণয় সম্পন্ন হ'যে, গিবিবাণীব 
*প্রেমে অভাগিনী হিবগ্মধীব অন্ধকাবময় স্তি তাব হৃদয হ'তে 
খিলুপ্ত হবে । একি? আজ তাব নাম উচ্চাবণ কণ্বতে হৃদয় 
এত আকুল হচ্চে কেন? যে দিন অম্ববকুমাবীব সাভাষ্যে 
মুসপমান দুর্গ হ'তে নিশ্রাস্তা হযে, গ্রাণসথা অজষকে গিবি- 
দেশে, কাননমধো, দূৰ হ'তে নিবীক্ষণ ক'বে নযন পবিতৃপ্ৰ 
কবেছিলেম, নে দিন অবধি আবতে! বখনও হৃদয় এত চঞ্চল 
হয় নাই! দেব ভবাপ*পতে। অভাগিনী হিবণাযীব একমাত্র 
ভিক্ষা, যেন প্রাণের গাগকে প্রাণ হতে উত্পাটন ক'রে গিরি- 


মম 


১২৮ অমৃতপুলিন! 


রাঁণীকে সমর্পণ করবারু সময় হৃদয় কাতব না হত্ধ! যেন আমার 
অজয, আমাঁব শৈশবের সখা, কৈশোবেব একমাত্র সহচব, 
যৌবনের একক সঙ্গী, আমাব প্রাণে বলভ, হৃদয়েব দেবতা, 
আমাৰ অন্ধকাবময় জীবনেব পূর্ণশশশী, অকুল সাগরেব, 
তবণী, আমাব পবলোকেব ইষ্ট গুক, ইহ জগতের আবাধ্য 
দেবতা, ব্রন্মচর্ষ্েব জ "মন্ত্র অজয়কে অকাতবে অতুল ব্সানন্দে 
কপগুণশীলা কলঙ্কশূন্যা গিবিবাণীব সন্দে পরিণীত কবতে 
পাবি 1” 

হিবগ্ুষী বহুক্ষণ ঘুক্তকবে মুদিতনযনে উদ্ধে চাঁহিষা দচি- 
লেন। তাঁবপৰ কোমল কবপলব ভ্ৃদয়ে আবোপিত কিয়া 
নীববে বসিষা বহিলেন। অনন্ত-উদ্দেশী তরঙ্গিণী স্রোতে 
হিবখয়ীৰ অশ্রজল মিশিতে লাগিল। 





নবম পরিচ্ছেদ । 
সম্রাটের আদেশ । 


নিশীথসময়। গিবিছুর্দে একটা নিভৃত কক্ষমধ্যে অজয় 
পিংহ নিদ্রিত বহিয়াছেন। তাহার চবণপার্শে একজন 
রাজপুতসৈনিকবেশী আগন্থক নীনবে বসিষা আছে | আজ 
তিন দ্বিবন হইল, অজম সিংহ যবনদস্থাদলেব সঙ্গে সংগ্রামে 
আহত হইয়াছিলেন। তিনি আজ প্রা সম্পূর্ণ আবোগ্য 
লাভ কবিয়া সুযুপ্তিনমাগম লাভ কবিষাছেন। এই কয়েক 
দিন বাঁজপুতসৈনিকবেশী "আগন্তক প্রত্যহ সমস্ত রাত্রি 


নবষ পবিচ্ছেদ। ১ 


জীগরথ করিয়া অজদ্প সিংহ্থের শুজ্ষাঠকরিতেছিল। দিবসে 
ছুর্গের অন্ঠান্ক ভূতাগণ তাহার শুশ্রযাক্স নিযুক্ত থাকে, কিন্ত 
যাজপুতসৈনিক ভাহাদিগকে সম্মত কবিয়া একাকী বাল্তি 
জাগরণের ভাব গ্রহণ কবিয়াছে। রাঁজপুতদৈনিকেব নিদ্রা নাই, 
আলল্য নাই! প্রদোষ হইতে শ্রীভাত অবধি ধাজপুতসৈনিক 
অনগ্যকামনা, অনন্যভাবন! হ্যা, ক্লগ্রশয্যায় শছ্ান অক্তয় 
সিংহের মুখপানে চাহিয়া, তীহাব চরণতলে বসিয়া থাকে 
পাঠককে বলিতে হইৰে নণ, বাজপুতসৈনিক কফে। 

বজনীশেষে অজরূসিংহ চশ্ষুরুন্মীলন কবিয়া ঢাহিয়! দেখি- 
লেন। জগত স্থৃঘুণ্ত, নিস্তন্ধ। কক্ষমধ্যে একটি ক্ষীণালৌক 
গ্তাদীপ জলিতেছিল। অঞ্জয় সিংহ ক্ষীণ দীপালোকে নিৰীক্ষণ 
কবিষা মস্তক উত্তোলন কবিঘা, আগ্রহ সহকাবে জিজ্ঞাস! 
কবিলেন প্ডুমি কে 

“আমি সেই রাজপুত সৈনিক 1” 

অজয়সিংহেব মস্তক আবাব লুটাইয়া পভিল। সৈনিক 
তাহাঁব মস্তক আপন উকদেশে লইল। অজয সিংহ নিবাশ- 
নধনে সৈনিকেৰ মুখপালে চাহিযা জিজ্ঞাসা কবিলেন “তোমধা 
কি গাজিও কেহ সে দিবসেব যুদ্ধক্ষেত্রে তাপসকুমাবেব কোন 
সন্ধান পাও নাই ? 

প্সে মন্যাসী যুদ্ধ শেষ ভবাব পবে কোথায গিয়েছে, আর 
কেহ তাৰ সন্ধান জান্তে পাবে নাই” 

অক্তয়মিংহ বলিতে লাগিলেন “দামি স্বপ্ন দেখ ছিলেম, 
যেন যবনদহ্থাসংগ্রামে আমাৰ দেহ হইতে জীবন বিচ্ছিন্ন 
. হয়েছে! আমার প্রাণশুন্ত "দেহ ভূতলে পড়েছিল, এমন 


১৩০ অমৃতপুলিন । 


সময়ে যেন সেই তাপদক্কমার আমার মৃতদেহ ক্রোডে ল'য়ে চুগ্বন 
ক*রলেন। তার অধুতময অধরম্পর্শে আমাৰ শীতল জভদেহ- 
মধ্যে শোণিতধাবা প্রবাহিত হ'ল। তাবপব তাপসকুমাবেব 
নয়নদ্বয় হইতে যেন আমাৰ কপোলে অমৃক্ধবিন্দু পতিত হল! 
সেই অমৃতধাবাপতনে যেন আমাৰ মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চাবিত 
হল! তারপব সন্ন্যাসী যেন আমাকে হৃদয়-উন্মাদকব কণ্ঠস্ববে 
ম্বোধন ক'বে বললেন “অজন], সেই স্ুধাময় স্ববে যেন 
আমার চেতনাশৃন্ত জভ হৃদয় নৃত্য ক'বে উঠল! আমি যেন 
নুতন জীবন ধাবণ ক'বে, নূতন ন্য,র্ভিতে ভূমিশয]া হতে 
উথিত হ'ষে তাব দিকে ঢেযষে দেখলেম। সহসা হেন 
সন্ন্যাসীব জটাজুট ভূতলচ্যত হ'ল। চঞ্চল চারু চিকুবদাম 
ধৰণীপৃষ্ঠে লু্টাইল । যেন তাপসকুমাব আমাব শৈশব সঙ্গি নব 
আমার প্রণ্স্হছবীর সুধম্যে কপ ধাক্ণ কবে আমাৰ 
সম্মথে দ্বাডালেন। আমি যেন উন্মত্তছাদয়ে, বিহ্বলপ্পাণে, 
তাঁকে বক্ষে ধাবণ কববাব জন্ত বাহ্ৃপ্রসাবণ ক'বলেম ৷ হিবণুয়ী 
যেন তাঁব সেই ভূবনমোহন কটাক্ষে আমাব দিকে চেয়ে দেখে 
ইলিতে স্পর্শ কবতে নিষেধ কবলেন ও দযার্্কঠ্ঠে বললেন 
হায় বীব অজয়। এতদিনেও কি একজন অপবিত্রা কলঙ্কিনী 
বমণীকে বিশ্বৃত হ'তে পাবলে না আমাৰ মিনতি শুন। 
আমাকে, বিস্বৃত হও হৃদয়কে আয়ত্ত কব। গিবিবাণীকে 
ভালবাসতে অভ্যাস কব। বলতে বলতে আমাকে ঘোব 
অন্ধকাবমধ্যে একাকী নিক্ষেপ ক'বে হিরগ্নয়ী কোথায় অন্তদ্ধান 
হলেন !” 

অজয়সিংহের ছুর্বল দ্বেহ"কম্পিত হইতে লাগিল। বাঁজ- 
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পুতটসৈনিক উঠিয়। অজয়সিংহের চরণপ্রর্খ্ে বসিলেন। অজয় 
সিংহের চরণতলে একবিন্দু উষ্ণ জল পড়িল। তিনি বলিলেন 
“একি, তুমি কি বোদন ক*বচ %” 

রাঁজপুতসৈ'িক উভয় করে তীঙ্বাব চবণ স্পর্শ করিয়া বলিল 
“আপনাব কাছে আমাদেরও একটী ভিক্ষা আছে 1” 

ণ্বল ! আমা হতে যদি সম্ভব হয়, আমি প্রাণপণে চেষ্টা 
ক'রব।” 

দৈনিক কহিল "আমবা গিবিবাঁণীব ভূত্য ! "তাব সুখে 
আমাদের সখ! আজ অভাগিনী সবলা বালিক। পিতৃহীনা ও 
নিঃসহায় । তব প্রিয়তম ভৃত্য বিশ্বস্ত গোকুলদাসও তাকে 
এ মষে পবিত্যাগ ক'বে গেল। আজ তাব দশ! দেখে পাষাণও 
বিদীর্ণ হয়! আপনি কি অভাগিনী গিবিবাণীর উপব দয়! 
ক'ববেন না %” 

অজয় সিংহ উত্তর করিলেন “মাম! হ'তে গিরিরাণীব যে 
কোন সাহায্য সম্ভব, আমি জীবন সব্বে তাৰ ত্রুটি কব্ ন11” 

দৈনিক বলিল “তবে আপনি অচিরাৎ্ গিরিবাণী প্রত্য।- 
গমন কববামাত্র তাব পাশিগ্রহণ ক'রে আমাদেব মনোরথ 
পুর্ণ করুন|” 

অজয় দিংহ উত্তব কবিলেন পরাজপুত সৈনিক! তুমি 
জান না, এ প্রস্তাবে সপ্পত হুওয়া আমাব নিকট কতদুব 
অসম্ভব! যদি হৃদয় দেখাবার হত, দেখাতে পারতেম, এ 
হদয়ে গিবিরাণীর কম্ত তিলমাত্র স্থান নাই! অতি শৈশবে, 
ভ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে, এ হৃদয়ে এক অতুল সৌনধ্যময়ী দেবী- 
প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেম!* সেই মনোমোহিনী দেবীর 


১৩২ অনৃত্রপুলিঝ । 


অবিচ্ছিন্ন স্নেহে, অবিরাষ প্রেম-কটাক্ষে অনীম সুখে শৈশব 
ত্মতিক্রম ক'বে যৌবনে পদার্পণ ক'রলেম! সহসা! একদিন 
বসস্তেব নির্মেঘ আকাশ হ'তে অশনিনিপাঙ্ডেব ভ্তায নি্,র 
বিধাতা আদেশ হ'ল “দুর্ভাগ্য অজব সিংহ!” তোমার এঁ' 
আনন্দম্ধী হৃদযবেশ্ববীব প্রতিমাকে হৃদয হতে বিসর্জন দাও !? 
বাজপুত বীবেব স্টীষ প্রতিজ্ঞা ক'বলেম, বিধাতাব সে কঠোব 
আদেশ প্রতিপালন ক'বব ! আজ এ হদয অমানুষিব সংগ্রামে 
ক্ষত বিক্ষত, শতধা বিপীর্ণ, তবুও এ চূর্ণ হৃদযেব অভ্ন্তবে, 
এ শোণিতাক্ত প্রাণেব প্রতি সবে, সেই আনন্দময়ী প্রতিম। 
পূর্ণ গৌববে বিবাজগানা। ত!ই বল্চি, এ হৃদয়ে তোমাদেব 
গিবিবাণীব জন্ত ভিলমাত্র স্থান নাই ।১, 

অজয় সিংহেব চবণতলে আবাঁব উষ্ণ জল পড়িল। ক্িস্ত 
এবাব বেন্দুপৃতে নহে অজজ্রধ্বায়, প্রব্লজেতে, বাজ্পুত 
সৈনিকেব নয়ন ভেদ কবিযা। বাবিপ্রবাহ ছুটিল। 

এই সমষে হঠ।ত ছুর্গেব বাহিবে বহুসংখ্যক অশ্বেব পদধ্বনি 
ও কোলাহল শুত হইল! অজষ সিংহ ও বাজপুতসৈনিক 
শুনিতে পাই”লন, বাহিব হইতে কে গম্ভীরস্ববে বলিলেন 
“গিরিছর্গেব সৈম্গণ 1 উঠ, জাগ্রত হও! এই দেখ, তোমাদের 
গিবিবাণী প্রত্যাগমন ক'রছেন 1” 

সৈশ্তগণ দুর্গমধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া আগন্তককে ধন্তবাদ 
গ্রাদান ককিতে লাগিল। আগন্তক উত্তর কবিলেন “ষে বীব- 
পুকষেব জন্ট, তোমবা ভোমাদেব গিবিবাণীকে পুনঃপ্রাপ্ত হ'লে, 
দেই ক্ষত্রিষবীর অজম্ধ দিংছকে ধন্য ধান দাও ৬ আর অধমঠকে 
শীঙ্র বল, অজন্ব সিংহ এখন কোথা, কিরূপ অবস্থাঘ আছেন +” 
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উত্তব হইল “তিনি আজ প্রায় সম্পূর্ণ আবোগা লাভ ক'রে 
এই দুর্গমধ্যে অবস্থান কবচেন !” 

পূর্বসন্বোধনকাবৰী পুনবপি উচ্চৈঃস্ববে বলিলেন পশুন গিৰি- 
ছুর্গেব সেনাগণণ গিরিবাণীব বয়স্তা রমণীগণ ! গিবিরাজ্যের 
হিতাকাজ্ষী ভূতাগণ । বোধ হয় তোমবা সকলে জান, তোমাদের 
গিরিরাণী অতি সন্ত্রান্তবংশীয়া ক্ষত্রিযতনব! ; কিন্তু তোমবা। কেহ 
অজয় সিংহেব পরিচয় সম্কৃৰপে অবগত নহ! ইনি হিন্দুকুল- 
গৌরব, ভূবনবিদিত, মহাবাণ! প্রতাপ সিংহেব পুত্র! ইনি 
আর্ধ্যাবর্তেব শ্রেষ্ঠতম বীব, ইনি দিলীশ্বব আকববের দরক্ষিণহত্ত, 
পুত্রেৰ অধিক প্রিয়তর। আব আমাবও পবিচয় শুন! আমি 
ভাবতেশ্বর আকববশাহ । এখন তোমব। আমাৰ আদেশ 
মনোযোগ সহকাবে শুন। আজ হ'তে ছুই সপ্তাহেব মধ্যে 
তোমবা কোন শুভদিন নিত কব। সেই শুভদিনে, 
মহাঁসমাবোহে, বহুউৎ্সবে, দিলীব বাজভাগাবেব বায়ে, 
দিলীশ্ববের নযন-সমক্ষে, তোমাদেব বপগুণশীল! ম্ত্রিযরাণীর 
সঙ্গে ক্ষত্রিয়গৌবৰ অজয়সিংহেব শুভ পবিণয় সম্পন্ন হবে! 
নবদম্প ভীব যৌতুকস্ববপ বিশ সহশ্ত স্বর্মুদ্পা মুল্যের বত্রমাণিক্য 
ও অভি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দিলীশ্বব প্রদান ক'বলেন। আজ হ'তে 
তোমাঁবা আনন্দ-উৎ্সবে নিমগ্ন হও, আর এ শুভ সংবাদ সর্বত্র 
ঘোষণ। কর !” 

সকলে আনন্দে করতালি দিখ়া তাঁবন্থরে কহিল “জয়! 
দিলীশ্বর আকববের জয়, নবদম্পতী গিরিবাণী ও অজস় 
সিংহের জয়!” 

সেই নিশীথসময়ের আকাশভেদী জয়ধ্বনি রুশ্নশয্যায় শয়ান 

১২ 


১৩৪ অমৃতপুলিন। 


অজয় সিংহেব ও তাহা শুঞ্বষাকারী, চবণতলে উপবিষ্ট, বাঁজপুত 
সৈনিকেব কর্ণে প্রবেশ কবিল। অজয়ঙ্গিংহ নয়ন মুদদিত 
করিলেন, তাহাব মস্তক উপাধানচ্যুত হইযা তৃপৃষ্ঠে লুটাইল। 
বাজপুতনৈনিক, কি জানি কেন, শিহবিয়া উভয় কবে আপন 
হৃদয় চাপিয়! ধবিলেন ! 


পাপা 


দশম পরিচ্ছেদ । 
প্রতিমাবিস্্জন | 


প্রভাতসময়ে অজ সিংহ নযন উন্মীলন করিয়া চাহিয়! 
দেখিলেন, বাজপুতসৈনিক সেখানে নাই, গিবিবাণী ও তাহাব 
সখী চপলা ভীহাব শিষবে দাভাইয়া আছেন। অজয মিংহ 
গিবিবাণীব স্রন্দব, সবলতামষ মুখখানিব দিকে চাহিষা দেখিলেন। 
[জ সেই স্থন্দব মুখমণ্ডল যেন কোন নুতন স্ব্তি, নূতন 
উত্সাভে বিভাপসিত। গিবিবাণী অজয় সিংহেব নিকট বসিয! 
তাঁছ।ব কনগ্রহণ কবিঘা বলিলেন “অজয় । তুমি আমাকে বক্ষ 
কবধাঁব জন্য শ্রদযেব শোণিতদান কবে কগ্নশষ্যার শযান বয়েছ। 
আমি এ জীবনে তাব প্রতিশোধ দিতে পাব্ব না ।” 
অজয মৈংহ উন্তব কবিলেন “আমি 'আপনাকে বিপদ হ'তে 
মুক্ত কববাৰ জঙ্গ, ন্মত্রিষেব 'জাতীয ধর্দ প্রতিপালন কবেছি 
মাত্র ।” 
গিবিবাঁণী সাশ্রনযনে কহিলেন “হ। অজয। তুমি জান না, 
আমি কি অকুল সাগৰবে পড়েছিলেম | তুমি না থাকলে আমাব 
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দশা কি হ'ত? যখন মুসলমান-দন্থ্যব অর্রপৃষ্ঠে জ্ভানহাব হষে 
পড়েছিলেম, সহদ! একবাঁব বণকোলাহলেব ভিতর তোমার 
কণ্ঠস্বর শুনে, চেতন! লাভ ক'বে চেষে দেখলেম। দেখলেম, 
তুমি মুসশমান দস্থাগণেব গতিবোধ ক'বে তববাঁবি সঞ্চালন 
ক'বচ। সেই মুহূর্তেই আবাঁৰ যবপ-দস্থায আমাকে ল'ষে বঙ্গস্থল 
হ'তে পলাষন কব্লে। তোমাকে আব দেখতে পেলেম না। 
আবাব জ্ঞানহাবা হ'য়ে মৃক্ঠিতা হ'লেম। মুচ্ছি্াদস্থাধ স্বপ্রেব 
মত তোমাঁব মুখমণ্ডল আমাব মনে জাণ্ছিল। তা! না হ'লে 
আব আমি চৈতহ্লাভ কবতেম না।” 

চপল কহিল “বাক্তি। আজ আব সুখেব দিনে এ দ্ুঃখেৰ 
কাহিনী কেন? একবাৰ আপনি আপন মুখে দিলীব সঅ।ট 
সকলকে আজ যে অনুমতি দিষেছেন, অজয় সিংহকে বলুন । 
এ দেখুন, বাদশাহ এইখানেই আস্চেন ॥, ] 

গিবিবাঁণী কহিলেন “সখি 1 চল, আমবা এখান হ'তে যাই। 
বোধ হুষ বাদশাহ এখনি আবাব গত বাত্রেৰ সেই গ্রান্তাঁক 
ক'্ববেন 1”? 

গিবিবাণী চপলাব সঙ্গে বাহিবে অ।সিলেন। চপল! বলিল 
“আনুন বাজি । আঁমবা এইখানে অস্তবালে থেকে ইহাদেব 
কথোপকথন গুনি !”? 

গিবিবাণী কহিলেন শনা সথি! অ+মাব মনে বড আশঙ্কা 
হুচ্চে। এই আমাব হৃদযে হাত দিযে দেখ, আমাৰ হৃদয় 
কীপচে।” 

চপলা হাস্ত কবিয়া জিজ্ঞাসা কবিল “কিসেব আশঙ্কা 
রাজি 
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গিবিবাণী শ্ানমুখে চপলাব মুখের দিকে চাহিয়া উন্তব 
কবিলেন “হা সখি! তুমি বুঝতে পাব না, অজয়সিংহ যদি 
বাদশাহের প্রস্তাবে অলম্মত হন 1 

চপল! উন্তব কবিল “কে এমন মূর্খ যে, জলধিতলেব অমূল্য 
ব্রত পেষে শুক্তিজ্ঞানে তাকে পবিত্যাগ কবে ? 

গিবিবাণী কহিলেন “সখি! তুমি উপহাস কবচ, কিন্ত 
আমাঁব মনে ভয হচ্চে । তুমি কি শোন নাই, অজয় সিংহ জগৎ- 
পুজিত মহাবাণা প্রতাপ সিংহ্বে পুত্রঃ আমি কোন্‌ গুণে তার 
দাসী হবাব উপযুক্ত! ?”” 

গিবিবাণী চপলাব হাঁত ধবিষা দূবে আপন কক্ষাভিমুখে 
চলিয়! গেলেন । 

অজয সিংহ সত্রাটকে দেখিয়। অভিবাদন কবিলেন। আকবর 
তাহাকে আলিঙ্গন কবিষা সম্মিতসুখে বলিলেন “বীব অজয় 
সিংহ । বীবসখা আকবব আজ তোমাকে তোমাব বীরত্বের 
পুরস্কাবপ্রদীনে উৎস্থক হয়েছে ।” 

অজয় নিংহ কহিলেন পক্ষত্রিষযোদ্ধী স্যায়-সমবে বীরত্ব 
প্রদর্শন করে, তাঁর জন্য পুবস্কীবেব কামনা কবে না 1” 

আ'কবব শাহ কহিলেন “বীবপুকষ পুবস্কাবের আকাজ্ষা না 
ক/বলেও তাকে পুবস্কৃত কবা বাঁজধর্ম। আব আমি তোমাকে 
এফ দ্বিন বলেছিলেম মনে আছে, বীব ধুবকেব সর্বাঁপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ 
পুবস্কাব স্ন্দবীব প্রেম 1” 

অজয় দিংহের মুখমণ্ডল পাতওুবর্ণ ধাবণ করিল। 
আকবব শাহ বলিতে লাগিলেন “শুন অজয়? আমি অনেক 
অনুশীলন ক'রে দেখলেম/ স্রলা স্ুন্ট্বী গিরিরাণী অজয় 
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লিংহেব বীবত্বেব উপযুক্ত পুবস্কাব। তাস্ট্র গত বাত্রে। এখানে 
প্রত্যাগমন কববামাত্র, আমি আদেশ প্রদান কবেছিঃ আজ 
হ'তে দুই সন্তাহেব মধ্যে সুন্দবী গিবিবাণীব স্থকুমাব তনু মহার্ধ 
বন্বালঙ্কাবে ভূষিত ক'বে, তাঁকে আমাৰ প্রিষ সেনাপতি অজব 
দিংহেব পার্খে তাব হদয়বাজে)ব সঙ্গে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের নিংহাননে 
গ্রতিষ্ঠিত ক'বব 1” 

অজধমিংহ উত্তব কবিলেন পদিলীশ্বব, কোন্‌ গুরুতর 
অপবাদে আজি সংসাঁবত্যাগী, ক্রহ্মচর্যযাবলম্বী অজযনিংছের 
গ্রতি এ নিষ্ঠব দণ্ডবিধানেব আদেশ ভণ্ল ?” 

আকববশাহ্েব মুখমণ্ডলে বিবন্তিচিহ্ন প্রকটিত হইল। 
তিনি বলিলেন “আমি জান্েম, মহাবাণ। প্রতাপ সিংছেৰ 
পুত্র কতন্রতা কাকে বলে জানে ন1। হাষ। বুঝেছি 1 ভিবগ্ময়ীৰ 
স্থৃতি আছিও তোমাব হৃদ হ'তে অন্তঠিত হয নাই! শুন 
অজয় সিংহ! তুমি ক্ষত্রিয় বীব, আপন হদবেব সঙ্গে সংগ্রামে 
পরাভূত হবে, এ তোমাব নিকট বড় লঙ্জাব কথ।। তুমি কি 
দেখ তে পাচ্চ না, সহায্মহীনা, সবল! গিরিবাণী তোমার প্রণষে 
মুগ্ধা, তোমাব সহবাসলালসায কাতবা। তুমি তাকে পবিত্যাগ 
ক'রে গেলে, তাৰ দশ! কি হবে? আজ প্রায় দুই বসব 
হ'ল, তোমার পিতার নিকট ক্ষি প্রতিশ্রুত হযেছিলে মলে 
আছে আজ বিধাতা তোমাকে সেই প্রতিশ্রতি-প্রতিপালনের 
উপযুক্ত উপায় প্রদর্শন কবেছেন! তাই বল্চিঃ তোমার 
পিতার আদেশ প্রত্তিপালন কর, তোলাব সুহৃৎ আকবরের 
পবামর্শ গ্রহণ কব, গিবিবানীকে রক্ষা ক'বে ক্ষতিয়ের ধর্ব 
পালন কব (” 
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অজয়সিংহ আকররশাহেব মুখেব দিকে চাহিয়া, ভূতলে 
বসিয়া, কিয়ত্ক্ষণ নীববে চিত্তা করিলেন। তাহার লোচনদ্বষ 
বক্তিমবর্ণ ধাঁবণ কবিষা অশ্রুজলে পবিপূর্ণ হইল। বীবেব 
অস্তব অগ্রজলে ধোৌঁত হয কি না, জানি না। অজব সিংহ নুর 
মাজ্জনা কবিয়া পুনবপি উঠিযা দীভাইযা বিকুতস্ববে কহিলেন 
“বিধাতঃ ! আজ আমাকে উন্মস্ত কববাঁব ভন্, তোমাৰ সগগ্র 
জগত ষডঘন্্ব করেছে । পিতাৰ আদেশ, ভারত-সআ টের অনু- 
বোধ, বাঁজপুত সৈনিকেব অশ্রঙ্গল, হল্নযাসীব উপদেশ! 
দিল্লীশ্বব । আমি আপনাব গ্রান্তাবে সম্মত হলেম। তামুতমুখি 
সুবন্থুদাবি হিবধীয়ি। আজ পাযাঁণন্বূয অজযসিংহ এতদিন 
পবে, তাৰ এ কলুষময পাঁপহৃদয হ'তে তোমার পবিত্র প্রতিম! 
বিসর্জন দিলে ।” 

এতক্ষণ কক্ষপার্শে, গবাক্ষলমীপে, বাজপুতটৈনিক একাকী 
ঈাডাইযা নিবিষ্টচিন্তে ইহাদেব কথোপকথন শুনিতেছিল। 
অজষ সিংহেব কথা শেষ হইবাগাত্র বাঁজপুতত সৈনিক কাতিব- 
প্রাণে, মন্দ্ীহতহৃদযে, গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পবিত্যাগ কবিল' 
কিন্ত সে নিশ্বাসধবনি কেহ শুনিতে পাইল না| কেননা, কক্ষের " 
অপৰ পার্খে চপলা একাকিনী শঙ্খন্তে দাডাইয়া! সম্রাট ও অজয় 
সিংহেব কথোপকথন শুনিতেছিল। অজয় সিংহ সমাটেব 
গ্রন্তাবে সন্মতি প্রকাশ কবিবামান্র চপলা উচ্চবকে শঙ্খধ্বনি 
কবিল। রাজপুত-গৈনিকেব গভীব মর্ভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস 
চপলার শঙ্খববে বিলীন হইযা গেল। 
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সম্রাট ও বেগম। 


সম্রাট আঁকববশাহ নদীতভীববর্তী শিবিনঘপো একাকী 
বসিয়া নিবিষ্টচিন্তে একখানি চিত্রপট নিবীম্ষণ কধিতে" 
ছিলেন। অনেক ক্ষণ পবে চিত্রপটপানি আপন সম্ম খে 
বাখিয়া আপনা আপনি বলিলেন “আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য! 
এতে অণুমাত্র ভ্রম হবাঁব নম্ভাবনা নাই। এতদিন আমি 
এ বিন্মযকব ঘটনা সম্পূর্ণপে বিস্ৃত ভযেছিলেম, ইহাই 
আশ্চর্ষ্যেব বিষয় 1” 

এই সমযে ছুর্গেব দ্বাববক্ষক ব্যস্ততা সকাবে সম্মখে আসিয়া 
বলিল প্গ্রভো ! একজন অবগুগনবতী বমণী এই মুহুর্তেই 
প্রভৃমীপে আসিতে চায়। আমব|! সকলে অনেক চেষ্টাতেও 
* তাব গতি প্রতিবোধ ক'বতে সমর্থ হচ্চি না 1” 

সম্রাট চমকিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন “তাকে অতি 
সসন্রমে এইখানে লয়ে এস” 

সত্াটেব কথা শেষ হইতে না হইতেই উ্াদিরী চঞ্চল- 
পদবিক্ষেপে অবগুঠন উন্মোচন বাঁবয়া ভাহাব সম্মথে আসিয়া 
ঈানডাইল। উন্মাদিনী ক্ষণমাত্র নীববে থাকিয়া বলিতে ল'গিল 
“হাষ! ভাবতেশ্বব ! আপনি উদাবতাব জীবন্ত গ্রতিযুর্ত ? 
'আপনাব অদীম গুণে না এ বিজ্তীর্ণ সাআজ্য মন্্রমুগ্ধ? তবে 
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আপনি কাঁপুরষের । তায়, শ্থার্থপব নলীচাশয় পুকষেব গ্তায়, 
একজন বমণীব কাতব প্রাণেব বোদনে এরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন 
করলেন কেন % হায়! আমি এমন জান্লে কি বিবার প্রদেশ 
মোগল-সম্রাটকে ছেড়ে দিতেম? এমন জান্লে কি আমার 
এক শত নাবী-সেনানীব সমবে দশসহম্র মোগল-সেনাকে 
পবাজিত কবে, জগৎকে বিস্মিত কবতেম না? তাহ'লেকি 
আমাব শোণিত-পিপা'দী তবব!বিব হাত হ'তৈ আপনার নবীন 
সেনাপতিকে অব্যাহতি দিই ? হায়। হাব! আমাকে সাহায্য 
কবা দূবে থাকুক, এ উন্মন্ত হৃদযেব গৃচতম অন্তস্তল হ'তে 
আপনাব নিকট যে ভিক্ষা কবেছিল্মে তা পূর্ণ করা দূবে থাকুক, 
আপনি স্বয়ং আমাৰ প্রতিকুলাচবণে প্রবৃত্ত হয়েছেন ? বলুন, 
ভাবতসঘাট! কোন্‌ 'অপবাধে আমাব সঙ্গে এ বৈবিতাঁচবণে 
প্রবৃত্ত হ'লেন ?” 

সআট উত্তব কবিলেন পবাজ্ভি। আপনি এত কাতব হবেন 
না। আঁপনাৰ অভিলাষ অচিবাৎ পূর্ণ হবে! এই চিত্রপটে 
অস্কিতা বালিকার সদৃশী রমণী এতদিন পবে আমাব নয়ন- 
পথে পতিতা হয়েছে 1” 

সম্রাট এই বলিয়। সম্মথস্থ চিত্রপট উন্মাদদিনীব হাতে 
দিলেন! উন্মাদিনী চিত্রপট দুবে নিক্ষেপ কিয়া উচ্চ হাস্য 
মহকাবে বলিতে লাগিল “হায় ! হায়? টিত্রপট দেখে 
আমাকে তাঁব সাদৃশ্য বুঝতে হবে? এই পাধাণদবদয়েব 
সহজ্র দ্বাবে তাব সেই ভূবনমোহন ছবি উজ্জ্রলবর্ণে চিত্রিত 
বযেছে! হা! আমাব হৃদয়ের ধনকে একবার বক্ষে ধাবণ 
ক'বে চুম্বন করব বলে, এতদিন পরে তার সন্ধান জান্তে 
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পেরে, তাঁকে আমাব নিকটে লয়ে আদবারু জন্ক, মহারাজ্ঞী টাদ 
সুলতানা দয়া কবে তাঁর সেনাগণকে পাঠয়েছিলেন ! আপনি 
কিনা তস্করবৃত্তি অবলম্বন কবে, নিজেই তাদের নিকট হতে 
তাকে অপহবণ ক'রে লয়ে এসেছেন ! এখন উন্মাদিনী মুমতাজ 
বেগম স্বয়ং একাকিনী আপনা সম্মুখে দণ্ডাযমাঁনা। দেখি, 
আপনাব কত সাহস, আবাব আমার প্রতিকৃলাচবণে প্রবৃন্ 
হউন !” 

'াকবর শাহ অবিচলিতভাবে উত্তর কবিলেন “আপনি 
অকাবণ আমাব উপৰ ্রদ্ধ হচ্চেন! আমি এইমাত্র চিত্রপটেব 
সঙ্গে বাঁলকাব সাদৃশ্য অন্বভূত ক'বে, কি কর্তব্য তাই চিন্তা 
কবছিলেম, এমন সমযে আপনিও এইখানে উপস্থিত হলেন। 
কিস্ত এখনও আমি এ বহুস্ত ভেদ কবতে সমর্থ হচ্চি না! 
গিবিবাণী সন্ত্ান্তবংশীয়া কাজপুতবমণী। তাই এ চিত্রপটেব 
সাদৃশ্য সত্বেও আমাঁব সন্দেহ হচ্চে যে, আপনি যাঁব অনুসন্ধান 
ক'বচেন সে বালিকা আব কেহ হবে 1” 

উন্মাদ্দিনী অপেক্ষাকৃত শাস্তভাবে উত্তব করিলেন চ্হাক়্ 
*দিলীশ্বব ৷ এতে অণুমাত্র ভম হবার সম্ভাবন] নাই, তিলমাত্র 
সন্দেতের স্থান নাই ! সে স্ুধাময বূপবাশি কি এ জগতে আব 
কোথাও সম্ভব হয়? তবে শুনুন, দিশ্লীশ্বব ! আমি একদিন 
আপনার নিকট নাবীহৃদয়েব গু বহসাকথা গ্রাকাশ ক*রবৰ 
গ্রতিশ্রুতা হয়েছিলেম। গিবিবাণী বাঁজপুত-রাজেব ওবসে জন্ম- 
গ্রহণ করেছিল সত্য, কিন্তু কুমাবী মুমত*জব গর্ভজাত কন্যা । 
হায়! আমাব সেই কৌমাবকালেব সাধেব রতনকে একবাব 
ক্রোডে ধাবণ ক'রে, চুঙ্ধন ক*রব বন্তল, এতকাল ছদ্মবেশে দেশ 


১৪২ অমুতপুলিন । 


বিদেশে তাঁব অন্বেষণ কবলেম। একদিন আববালী পর্বতের 
উপত্যকায উন্মাদিনীবেশে ভ্রমণ কবছিজেম, সেই বাক্ষসীর, 
আমাৰ সেই পাঁপীয়সী সপতীবৰ কন্যা চিবায়ীকে দেখতে 
পেলেম। দেখ্লেম, প্রভাপসিংহেব পুরন সঙ্গে বাক্ষণী 
বালিক1] পবম স্থখে নদীতীবে বিহার ক*বচে। হৃদযেব আগুন 
আবও জলে উঠল! প্রতিজ্ঞা কবলেম, বালিকাব সর্বনাশ 
সাধন কবে, তাব জননীব নিষ্ঠ,বতাৰ প্রতিশোধ প্রদান 
ক'বব। ভাঁষ। তথন মনে হ'ল, আমি যবনী ব'লে বাক্ষলী 
আমাব জদযষেব ধনকে আমাব নিকট হতে কেডে লয়েছিল, 
আমিও কি তাঁব বার্লকা কন্যাকে একজন নীচকুলোত্তব 
যবনেব সঙ্গে তিবাহিত1 কবে, তাৰ প্রতিশোধ নিতে পখব্ৰ 
ন1? অনেক চেষ্টা, অনেক ষড়যন্ত্রের পৰ আঁমাব অভিলাষ 
শাঁয পূর্ণ হযেছিল। তাবপৰ আপনি যেকপে অকন্মাঁৎ 
হিবগাযীব বিবাহস্থলে উপস্থিত হ'যে সখাযত আলিব জঙ্গে 
তার বিবাহে বাধা ্রিলেন, আপনাব ম্মবণ থাকৃতে পাবে। সে 
যাণছোক্‌, দ্রিন বসবে, বৎ্সব যুগে পবিণত হল। আমাৰ প্রাণের 
ধনকে কোথাও দেখতে পেলেম না, কোথাও তাব অনুসন্ধান 
পেলেম না! তখন অনন্তটোপাষ হয়ে আমার পিতৃব্য তনয়! 
মহাবাজ্জী চাদ সুলতানাৰ শবণ গ্রহণ কবলেম। 
অভাগিনী ভগিনীব ছুঃখে তাব উদীব জদষ বিগলিত 
হ'ল। তিনি আমাবই অন্থুবোধে বিবাঁবপ্রদেশ ছেড়ে দিয়ে, 
আঁপনাব সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কবলেন ' তাঁবই পবামর্শে আপনাৰ 
পত্রমধ্যে এই চিত্রপট পাঠ যেছিলেম 1 

বলিতে বলিতে বেগম অ+বাব উন্মাদিনীব স্তায় হাস্য করিয়! 
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বলিতে লাগিলেন “স্থায় ! দিললীশ্বব । এতদিন পরে আজ আমার 
মনের সাধ পূর্ণ হবে! তবে আমাকে এখন বিদায় দিন, আঘি 
এখনি গিয়ে, তাকে হৃদয়ে ধারণ কবে, তাৰ বিধুমুখ চুম্বন 
কবে, এ জলন্ত প্রাণে অমৃত সিঞ্চন কবি | 

আকবব শাহ বলিলেন “নাজ্ঞি। এত কাঁতব হবেন না! 
মাপনাব সঙ্গে এ বিষযেব পবামর্শ আবশ্যক ০৮ 

উন্মাদিনী অধব দংশন কবিষা বলিলেন “যা বল্তে হয়, শীগ্র 
বলুন ! বিলম্ব ক'নবেন ন1।”" 

সভা উভ্ভব কবিলেন “আমি ঘা বল্চি, স্থিবচিত্তে অনুধাবন 
কবে দেখুন ! আমি আপনাব তনযাব মঙ্গলের জন্য ও তাব ভাবী 
স্ুখেব উপায় নিদ্ধাবণেব জগ্ত উদ্দিগ্ন হযেছি(। ঘটনাপবম্পবা- 
সঙ্ঘটনে রাণা প্রতাপনিংহেব পুত্র অজয়পিংহেব সঙ্গে 
গিবিবাণীব জদ্ভাব জন্মেছে । তাই আজ বজনীতে, আমার 
নিজের তন্বাবধাবণে, ইহাদের শুভ পবিণয় সম্পন্ন হবে। 
আপনি বোধ হম বুঝ তে পাবচেন, এ পবিণয় আপনাৰ্‌ কণ্তার 
পক্ষে অতীব মঙ্গঘকব। কিন্তু গিবিবাণী হিন্দুবমণী বলে 
পবিচিতা, তিনি যে মুনলমানীব গর্ভে জন্মগ্রহণ কবেছেন, 
একথা এখনও আব কেহ জানে না। আমিও এতকাল এ বহস্ত 
ভেদ কব্তে সমর্থ ভই নাই। এখন আপনি যদি তাব প্রকৃত 
পবিচষ . প্রকাশ কবেল, গর্বিত হিন্দবজতনয অজযসিংহ 
নিশ্যই এ বিবাহে অসম্মত হত্ব। তা হলে আপনি স্বয়ং 
আপনাব তনযাঁর ভাবী স্ুথ চিবদিনেৰ জন্য নষ্ট কণববেন। 
তাই আপনাকে মিনতি ক'বচি, এ বিবাহ শেষ হবার পূর্বে 
আপনার কন্তাব সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'ববেন না” 


১৪৪ অমৃতপুলিন। 


উন্মাদিনী মুমতাজ বেগম দুই হস্তে আপন কেশদাম আকর্ষণ 
কবিয়া, বাবদ্বাৰ অধর দংশন করিয়! উত্তর কবিলেন “তবে কি 
আপনার ইচ্ছা, আমি এখনি আবাঁব আহমদনগরে ফিবে যাই ? 
এ অতি উত্তম পরামর্শ বটে 1 

দত্রাট, কহিলেন “আমাব কেবল এইনাত্র অন্থবোধ, এ 
বিবাহ সম্পন্ন হ'তে দিন, তারপৰ আবশ্তাক বিবেচনা কবেন, 
আত্মপবিচয় প্রদান কব্বেন 1” 

মুমতাজ বেগম উচ্চ হ্থান্তা কবিয়া উত্তব কবিলেন হায় ! 
আকবব শাহ! আপর্ন এতকাল এই বিস্তীর্ণ ভাবততূমির 
বাজদও ধাবণ ক'রে আজিও নারীর হৃদয় বুঝতে পাবলেন ন! ! 
আপনি কি বুঝ বেন, এ হৃদধেব ভিতব কি প্রচণ্ড অনল প্রজলিত 
হয়েছে ! শুনুন দিরীশ্ব। আপনি মিনতিই ককন, আৰ ভয়- 
প্রদর্শনই ককন, উন্মীদিনীব পবমাঁধু এখনি শেষ হোক্‌, বিধাতাৰ 
বাজ্য ভম্মবাশিতে পরিণত হোক্‌, আমি আপনাব কথাষ 
কর্ণপাত কব্ব না! আমি এখনি, এই দণ্ডেই, আমার প্পাণ- 
পুর্ভলিকাকে বক্ষে ধারণ কবে এ উন্মত্ত হৃদয শান্ত ক'রব! 
এই আমি চলেম; সাহস হয়, সন্মুখে এসে আমাব গতিবোধ 
করুন 1”? 

উন্মাদিনীঅবগুষ্ঠনে মুখমণ্ডল আবৃত কবিগ্! দ্রতপদে সেখান 
হইতে প্রস্থান করিলেন। আকবব শাহ মন্মুগ্ধেব ন্যায় দীড়াইয়া 
রহিলেন। 


ঘাদশ পরিচ্ছেদ । 
চপল! ও রলাজপুতনসৈনিক। 


গিবিছুর্গে বড়ই সমাবোহেব দিন। আজি বাসন্তী পুর্ণিমাৰ 
বজনীতে অজয় সিংহেব সঙ্গে গিবিবাণীর পবিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন 
হইবে। সকলের মুখমণ্ডল ্্তি ও আনন্দে বিঙাসিত। 
নিকটবত্তী গ্রাদেশসমূহ হইতে সন্্রাস্তবংশীয ্ষত্রিয়গণ আহত 
হইযাছেন। গিবিছুর্গেব সম্মুখে কুস্থমস্তবকেব তোরণ নির্মিত 
হুইযাছে ও প্রাীবসমূহে বিবিধ বর্ণেব পুষ্পমালা লম্বিত 
বহিয়াছে। বহুমূল্য কারুকা্য)ময় চন্ত্রীতপ অস্ববতলে শোভিত 
হইযাছে। গায়কদলেব গীতধ্ননি ও বিবিধ বাদ্যযন্ত্রসমূহের 
মধুব নিনাঁদ বসস্তেব মৃত্মাকতময় গগনপটে, ও কলনাদিনী 
পূর্ণা নরীব পূর্ণ আবেগময় হদযে প্রতিধবনিত হইতেছে ! অদূরে 
ভাবতসয়াই আকবব শাহেব বছ সেনানী-পরিবৃত, বিস্তীর্ণ 
শিবিব দেখা যাইতেছে । ক্রোশাদ্ধ দুবে অজয় সিংহেব শিবির 
স্থাপিত হইয়াছে। 

বেল! দ্বিতীয় গ্রহব। বসন্তপম!গমে ছুর্গসমীপন্থ কুস্থম- 
উদ্যান স্থুবভি ফুল্লফুলে শোভিত হইযাছে। অশোকতরুর শাখায় 
কোকিল গঞ্চম স্বরে গাইতেছে। গতাহার পার্বস্তী কদস্বতরুব 
ভিন্তরে ক্ষুদ্র দেহ লুকাইযা, পাপীয়া সপ্তম স্ববে, উচ্চতর 
মধুবতর তানে, কোকিলে৭ উচ্চ মধুব গীতিব উত্তর দিতেছে। 
মুহ মারত পুর্ণানদীৰ শীতল জলে অবগাহন করিয়া, নবস্কট 
কুদ্ধমকুল আলিঙ্গনে মৃদুদেহ সৌরভ ভরে পুর্ণ ক্রিয়া, 


১৩ 


১৪৬ অমৃতগুলিন। 


উদ্যানমধ্যে আসিযা ক্রীড়া করিতেছে। সেই মৃছ্মারুতসেবিত, 
এহগ-কুজিত উদ্যানমধ্যে, সেই পুষ্পস্তবক-.শাভিত, সৌরভ" 
পুরিত কদস্বতকব তলে, কুস্থমেব সিংহাসনে পুষ্পালঙ্ক'বভূষিতা, 
হান্তমুখী গিবিবাণী বাজবাজেশ্ববীরূপে বিবাজ করিতেছেন ! 
চপলা চরণতলে বসিয়! অলক্তক বাগে গিরিবাীর চবণদ্বয় বঞ্জিত 
করিতেছে । অপব সব ীগণ কেহ এক।কিনী বিয়া বীণা 
বাঙ্গাইতেছে, কেহ পুষ্প চয়ন কবিতেছে, কেহ পুষ্পরাশি লইয়! 
হাব গাথিতে বসিয়াছে। কষেক জন এক স্থানে মমবেত হইয়া, 
আজিকার বজনীতে, নব দম্পতীব বাষবগৃছে, রমণীগণেব 
প্রমোদময় বঙ্গভূমে, কাহাব উপব কোন্‌ অভিনয়ের ভাব 
অর্পিত হইবে, হাস্তমুখে তাহাব পবিচয দিতেছে। এই সময়ে 
একজন বাজপুতটৈনিক ধীবে ধীবে আদিয়া গিরিবাখীর ষন্মুথে 
ধাড়াইবা তাহাকে অভিবাদন কবিল। গিবিরাণী ধিরকতি 
সহকাবে জিজ্ঞাসা কনিলেন “তুমি কে ?” 

রাজপুভসৈনিক উত্তব কবিল “বাজ্ভি। আজ গিবিরাজ্যের 
আনন্দের দ্িন। আজ স্থন্দবীকুলেশ্ববী গ্রিবিবাণীর সঙ্গে 
আমাদের বাজকুমাব 'অজয সিংহের বিবাহ হবে খুনে দৃব 
মিবারদেশ হ'তে আমি, একজন দবিদ্র বাজপুতসৈনিক, উত্সবে 
যোগ দিতে এসেছি । দেবি! পবমেশ্বব জানেন, এ স্থুথেব 
দিনে, এ আনন্দ উত্সবে নিমগ্ন হবে ব'লে এই দীন হীন 
সৈনিকের হৃদ আনন্দে অধীব হয়েছে। তাই নব দম্পতীর 
যৌতুকস্বরূপ এই পুষ্পালঙ্কাব আপনাকে উপহার দিতে এসেছি 
আপনি কি দয! ক'রে এ দীনজনেব সামান্ত উপহাব গ্রহণ 
ক'র্বেন %” 


দ্বাদশ পবিচ্ছ্দী। ১৪৭ 


রাজপুতসৈনিক বাসনাবরণ হইতেতবিমুক্ত কবিয়!. ছুইটা 
ফুলের মুকুট গিবিবাণীব চবণতলে রাখিয়া, বলিতে লাগিল 
“আমি অনেক পবিশ্রমে, সমস্ত বাত্রি জাগবণ ক'বে এই 
দুইটা ফ্কুলেব মুকুট নির্মাণ কবেছি। আপনি যদি দীনজনেব 
ক্ষুপ্ত উপহাৰ ব'লে উপেক্ষা না কবেন, আঁমাব পবিশ্রম 
সফল হয়!” 

গিরিবাঁণী ও চপল! সবিস্ময়ে দেখলেন, কুস্থম-যুকুট অতি 
বিচিত্র ও অতি বিস্রপ্নকব কাককার্যে নির্ষিত। ফুল অলঙ্কার 
এত হুন্বব হয, তাহাব| জানিতেন নাঁ। ধিবিধ প্রকাব প্রস্থন- 
বাশি বিবিধবর্ণে নযন বিমোহিত কবিয়া, বিবিধ মৌবভে প্রাণ 
আমোদিত কবিয়া, গিবিবাণীব চৰণতলে শোভিত হইল ! 

গিবিবাণী বলিলেন “এত হ্ন্দব ফুল তুমি কোথা পেলে ?* 

সৈনিক উত্তর কবিল “দেবি? কাল বাত্রে এই কানন 
পর্যটন ক'বে, প্রত্যেক লতা, প্রত্যেক তকব পলব "্মন্থেষণ কবে। 
এই সকল কুঙ্গম সঞ্চয কৰেছি 1” 

চপলা জিজ্ঞান। কবিল “আব এ অলঙ্কাঁব নিম্্াণ কবলে কে?” 

"আমিই আপনাব হাতে নিন্মাণ কবেছি। শৈশবকালে 
আমাঁদেব আবাসভূমি পৃষ্পপৌবভময মিবাঁবদেশে আমি পুষ্পালঙ্কাৰ 
নির্মাণ শিক্ষা ক'বেছিলেম । আজ মামাব সে শিক্ষা সফল হ'ল ।” 

চগল্লা কিয়তক্ষণ বাঞ্পুত টুসনিকেব মুখমণ্ডল নিবীক্ষণ 
করিয়া মৃদু হান্ত মহকাবে বলিল প্পুরুশ মাচুষে নাকি আঁবার 
ফুলের গৌরব এমন বুঝতে পাবে । আমার বোঁধ হয,_-তা! সে বা 
ছোক, তোমাকে যেন আব একবাৰ কোথায় দেখেছি । তুমি কি 
'ইতি পুর্বে মার কখনও আমাদের গিরিরাজ্যে এস নাই %” 


১৪৮ অমৃতপুলিন। 


রাজপুতটসনিক চপ্লার কথায় কোন উত্তর না দিয়া দীড়াইয়। 
উঠিয়া বলিলেন প্রাক্তি; তবে আমি এখন বিদায় গ্রহণ করি! 
রাত্রে উৎসবের সময় আবাঁব আস্ব।” 

চপল! অগ্রপর হইয়া তাহাব হাত ধরিয়া হাদিতে ভাসিতে 
বলিল “সে কি! যাবে কোথাঁধ ? আমি তোমাকে যা জিজ্ঞাস! 
কব্লেম, আগে তাঁর উত্তব দাও!” 

গিবিবাণী চপলাকে তিবস্কাব-সুচক শ্ববে বলিলেন “হা বিক্‌ 
সখি! তোব কি কিছুমাত্র লঙ্জা নাই? পুরুষ মানষেব সঙ্গে কি 
এইরূপে আালাপ কব্তে হয় ?” 

চপলা বাজপুতটদনিককে আশ্ঙ্গিন কবিয়া, তাহার অধর 
চুষ্ধন কবিয়া, হার্দিতে হাসিতে বলিল “বাজ্ঞি। দাঁড়ী থাকৃলেই 
কি পুরুষ মানুষ হয়? মেষে মানুযেব লম্বা দাভী আপনি কি গাব 
কখনও দেখেন নাই ? যদি আপনাব মনে না খাকে, আমি বশে 
দিই, দেই এক দিন, & কাননেব ভিতব এক জন সন্ন্যাসীকে 
দেখেছিলেন ! তাৰ আবার জট! ছিল! কিন্তু তাবও এই বকষ, 
এ'ব মত নীশ পগ্মেব মত ডাগব চোক, ঠিক এই বকম মনহুলান 
চাহনি, এই রকম গোলাপফুলেব পাপড়িব মত ঠোট, এই বকম 
গাঁছ-ছাঁড়া কি লতাব মত ভা ভাঙা গড়ন, ঠিক এই বকম 
তোমাৰ বাশবীতে মল্লাববাগেব শেষ তানেৰ মত, প্রাণরাদাঁন 
স্বর, আমার এখন মনে পড়ছে, তাৰ সাক্ষী এই দেখুন [” 

চপল এই বলিয়। এক হাতে বাজপুতসৈনিকের শ্রশ ও কেশ 
ধবিয়া সবলে তাহাব উত্তবীয় আকর্ষণ করিল। সৈনিকের 
কৃত্রিম শ্মশ্রু ভূমিতলে পড়িয়। গেল! কুঞ্চিত দীর্ঘ অলকদ'ম 
বন্ধনচ্যুত হইয়। চরণ চুহ্বন কবিতে ছুটিল ! উচ্চ উরস তরঙ্গো-' 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । ১৪৪৯ 


ক্ষিপ্ত কমলঘুগলেব স্তায় কীপিয়া উঠিজ্ু! মুখমণ্ডল মেঘমুত্ত 
পৃর্ণশশীর ন্যায় সহস! দিব্য জ্যোতিতে বিভাঁদিত হইল | দিষ্বওল 
আলোকিত কবিষা, উদ্যানশোভী কুস্মবাশিকে হীনগৌবৰ 
কবিয়া, গিবিবাণী ও চপনাকে বিস্মঘনীবে নিক্ষিপ্ত কবিযা, 
বাজপুতনৈনিক এক অতুলসৌন্দর্য্যমধী ভূবনমোহিনী কিশোবীৰ 
রূপধাবণ কবিল। চপলা! কিন্ৎশ্ণণ মুগ্ধনেত্রে সেই বপবাশি 
নিবীক্ষণ কবিষা গিবিবাণীকে সম্বোধন কবিখ বলিল “দেখলেন 
বাজ্ধি৭ আমি ষা বলেছিলেন, সত্য কিনা? যে দিবস প্রথমে 
আমি একে সন্যাসিবেশে দেখি, সেই দিনই আমাব মনে 
প্রতীতি জন্মেছিল, ইনি কথনই পুকষ মাগম নন। এ অনুপম 
জপেব জ্যোতি না কি আবার পুকষেন পবিচ্ছদে ঢাকা থাকে ৪৮ 

গিবিবাণী সবিপ্নয়ে কহিলেন 'তাইত সথি। বড আশ্চর্ষ্যেব 
বিষয়! আমি ইহ্থাব কিছুই বুঝতে পাব্চি না! এব পবিচষ 
জিজ্ঞাসা ক'বে দেখ! স্মামাৰ বডই কৌডুহল ভচ্চে।” 

চপল স্থন্দপীব হাত ধনিযা, অগ্গৃপিদ্ধষে তাহাব গোলাপ- 
কুহ্গমেব ন্যায় মুখখানি ধবিষ1, জিন্ঞাস। কবিত “এখন একবার 
বলুন, সন্ন্যামী ঠাকুব। আপনাব তপোবনেব কুশল তো £” 

গিবিবাণী কহিল “সথি। ব্যঙ্গ ত্যাণ ক'রে, ওব পবিচগ্ধ 
জিজ্ঞাস! কক।1” 

চপলা যোডহাতে দ্গিজ্ঞ/স| কবিল “তবে সন্্যাসী ঠাকুর ! 
বঙ্গুন, আপনি কোন্‌ দে সন্যারী? আপনাব এ লঙ্যাসব্রত 
উদযাপনে মম কবে? কোন্‌ কামনাসাধনেব জন্য, 
কোন্‌ রাজসিংহাসন উজ্জল কববাব জন্য, এমন টাদপান! 
মুখখানিকে বাঝ্ীকমুনির তপে।বন কবে রেখেছিলেন ? 


১৫5 অমুতপুলিন। 


এমন কমনীয় কন্করলতা গেকয়াবসনে ঢেকে রেখে- 
ছিলেন ?” 
হিবগ্নয়ী চপলার কথার কোন উত্তর না দিয়া গিবিবানীব 

নিকটে গিযা। দাড়াইলেন। চপল! পুনরপি এক হাতে তাহা 
গ্রীব। বেষ্টন করিয়া ও অপর হাতে চিবুক ধারণ কিয়া গাইতে 
লাগিল 

“প্রেম যোগ মেরি সথি ! প্রেম লাগি যোগীয়! । 

বিভুতি কমল-অঙ্গমে, শ্যামব্ধপ প্রাণমে, 

ধ্যান, জ্ঞান, মন্ত্র আলি । মোবি বনমালীযা।”৯ 


হিবপুয়ী গিবিবাণীকে সধ।৭শ। কবিয়া। বলিলেন “রাজি ! 
মিনতি কবি, আমাকে এখন বিদায় দিন 1” 

গিবিব(ণী উঠিয়া দাড়াইয়| হিবগধীর হাত ধবিষা বলিলেন 
“নুন্দবি! বল তুমি কে? তোমাৰ পবিচয জান্ত্ে বড়ই 
কৌতুহল হচ্চে 1” 

হিবণ্ধী গিবিবাণীকে আলিঙ্গন কবিয়া বলিতে লাগলেন 
“দ্রেবি। ক্ষমা ককন। আমাৰ পবিচয়ে এ সময় নয। এ, 
সুখে সময়ে, এ আনন্দ উৎসবে দিনে, আমাব ছুঃখেব কাহিনী 
ব'লে আপনার মরল প্রাণে বেদন! দিব না! এ শুভ বিবাহ সম্পন্ন 
হোক্‌, বীব অজযের সঙ্গে সুন্দরী গিবিবাণীব হৃদযষেব সম্মিলন 
শেষ হোক্‌, ওখন অতুল আনলে আপনাব নিকট মল কথা 
বল্ব। আপনি তখন সকলি জান্তে পারবেন, সকলি বুঝতে 
পাববেন !? 





* রাগিণী থাথাজ--তাল খেম্ট।। 


স্বাদশ পরিচ্ছেদ । 3৫১ 


পার্ব্ববন্তী অশোকতরুর অন্তবাল হইক্টে কে অতি উচৈ-স্থবে 
বলিল “সকলি বুঝেছি, সকলি জেনেছি 1” 

এই কথায় সঙ্গে সঙ্গে কাহাব হাস্তবসে ও করতালিশব্দে 
সেই বিহগকুঞ্জিত, বীণ।-ঝঞ্কাব শব্দিত পুষ্প-উদ্যান প্রতিধবনিত 
হইয়া উঠিল। সকলে চমকিয়া সভযে সেই দিকে চাহিয়া 
দেখিল, একজন উন্মাদরিনী কবতালি দিয়া দেই দিকে অগ্রসব 
হইতেছে । হিবগয়ী উন্মাদিনীবর পিকে চাহিয়া দেখিলেন | 
তাহাব মন্তক ঘৃবিতে লাগিল, সংজ্ঞা বিনুপুপ্রায় হইল | 
তিনি হৃদয় চাপিযা, চক্ষু সুধিতি কবিষা, ভূমিতলে বসিষা 
পড়িলেন। গিরিবাণী ও চ০,,, ভয়ে চীংকার করিয়া, উভষে 
উভয়কে আলিঙ্গন কবিধ1, সংজ্ঞাহীনাব লা হইয়া উন্মাদিনীব 
দিকে চাহিয়া রহিলেন। উন্মািনী চপলাকে ভূতলে নিক্ষেপ 
কবিয়া, তাহাব আলিঙ্গন হইতে গিবিবাণীকে বিঘুক্ত কবিয়া, 
তাহাকে বক্ষে ধাবণ কনিয়া বলিতে লাগিল “আয বে আয়, 
আমাব হৃদয়েব বতন ! এক বাব আমাৰ হৃদষে এসে এ উত্ত 
উন্মন্ত প্রাণ শীতল কব্। আমি তোব বাজবাজেশ্ববী জননী, 
মুমতাঙ্গ বেগম তোকে একবাঁব আলিঙ্গন কব্বাব ম্ত আজ এই 
ষোড়শ বসব উন্মাদিনীবেশে দেশ বিদেশে ভ্রমণ কব্চি 1” 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 
এ গীত কে গায়? 


সন্ধ্যাসমঘ অতীত হইয়াছে। পূর্ণিমানিশিব গুর্ণশশী পূর্ণ 
নদীর শীতল তবল হদয়েব সঙ্গে পূর্ণ সুখে কেলি কবিতেছে। 
চিবপ্রেমমধী কল্লোলিনীব পূর্ণপ্রোমেব উচ্ছাাদ তবঙ্গভঙ্গে, মধুব 
গীতিনিনাদে, উথলিষা পর়়তেছে। জানি না, অমবনন্দিনী 
তবঙ্গিণী কোন্‌ অমনলোকেব ভাষাষ, কোশ্‌ স্বগীব তাপে, 
স্ুধাংশুব সঙ্গে গ্রেমালাপ কৰে! 

সেই স্ুধাংশুবশ্মিপ্লাবিত নিজন প্রদেশে, সেই অমবর্গীত- 
নিনাদিত নদীপুলিনে, হিবণয়ী একাকিনী বসিষা €বাদন 
কবিতেছিলেন। শৈশব হইতে জীবনের সকল ঘটনা তাহাৰ 
হৃদমধ্যে বাবহ্ধাৰ চিত্রত ভইতেছিল। অনেকক্ষণ পৰে 
হিবগ্বী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিতে লাগিলেন “আজ বাব 
মিবাররাজকুমাবেব সঙ্গে স্ন্দবী গিবিবাণীব পবিণঘ হবে ! 
আজ আমাৰ অজমেব হৃদয়ের সঙ্গে, সবলা স্ন্দবী 
গিবিবাণীব পবিত্র প্রাণ সম্মিলত হবে। আজ আমার 
জীবননথা অজযেব নিলক্ক হৃদয় হ'তে কলক্কিনী হিবগ্য়ীব 
পাপচিত্র অপনীত হবে! ভবে আজ এ জুদেব দিনে, 
এ আনন্দউত্সবেব সময, অভাগিনা হিবগ্নয্মীব নয়নজলে 
পূর্ণানদীব পুত মলিন কলুষিত কেন আমাব অজয়, আমাৰ 
গ্রাণেব সথা আনাব ন। হ'ষে গিবিবাণীব হবে, তাই কি 
পাপ-হৃদয় এত কাতব হ'ল? না! প্রভে! অন্তর্যমিন। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ১৫৩ 


তূমি জান হিরগুয়ী অজয়ের এক নিষ্েষের সুখের জন্ত তার 
চরণতলে এ অকিঞ্চিৎকর প্রাণ শতবাঁর বলিদান দিতে পারে ! 
কিন্ত দেব। আজ উন্মাদিনীব মুখে একি শুন্লেম ? গিরি- 
রাণী যবনী সুমতাজ বেগমের তনয়? অবশেষে হিন্দুন্্যয 
মহারাজ প্রতাপ সিংহেব পুর যবনবাজ্ঞীর দুহিতাৰ সঙ্গে 
পরিণীত হবেন? অজয় এর কিছুই জানেন না কিন্তু যন 
বিবাহেব পর এ রহন্ত প্রকাশিত হবে, তখন তো এ 
অমৃতরাশি গরলে পবিণত হবে! এ শুভ উত্সব হ'তে ঘোর 
অনর্থ সংঘটিত হবে ! বিধাতঃ! আজ এ অমৃতেব পূর্ণকুষ্তে এ 
হলাহলবিন্দু কেন নিক্ষেপ ক'ৰলে ?" 

হিবগ্ম্ী সেইখানে বসিয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। তবে কি তিনি জম্ম সিংহ্ৰে নিকট গিয়া! 
এ ভীষণ বহস্তা তাহাব কর্ণগোচব কবিবেন? না! 
অজয় সিংহ আপন পিতাৰ নিকট প্রতিশ্রত হইয়াছেন 
যে, দুই বঙ্সবেব ভিতর হিবগ্ময়ীব পাপচিত্র হৃদয় 
হইতে উন্মপ্িত কবিতে না পাবিলে, জীবন বিসজ্জন দিবেন ! 
এ বিবাহ সম্পন্ন না হইলে, আবার যদি অভাগিনী হিবথুয়ীর 
ছবি তাহার হৃদয়পটে চিত্রিত হয, তাঁহ। হইলে তো। সতব্রত 
অজয় নিশ্চয়ই আপন প্রতিজ্ঞা পালন কবিবেন ! হিরণ্ুয়ী কি 
করিবেন, কিছুই স্থির কবিতে »পাকিলেন নাঁ। তাহাব অশ্র- 
জলপূর্ণ নয়ন সমীপে তবঙ্গিণীব সঙ্গে সুধাংশুর প্রেমদৃশ্য পূর্ণ 
রঙ্গে লহরীভঙ্গে অভিনীত হইতে জ'গিল! সে অভিনয় 
দেখিতে দেখিতে হিব্গ্ক্লীব হৃদয় কোন তান ভূতপুর্ব [বিকাৰে 
'পরিণত হইল। তিনি যেন “জাগ্রভাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতে 


১৫৪ অনৃতপুলিন। 


লাগিলেন। তাহার বোখ হইল, ধেন বসস্ত পূর্ণিমাৰ রজনীতে 
তিনি মিবারপ্রাসাদপাশ্স্থি উদ্যানমধ্যে অজয়ের সঙ্গে হোবি 
থেলিতেছেন! অজয় যেন তাহাকে ধবিবাৰ জন্য হাসিতে 
হামিতে অগ্রসব হইতেছেন, আব তিনি যেন দুব হইতে অজয়েব 
অঙ্গে কুন্কুম॥ অশোকফুল নিক্ষেপ কবিয়া গীত গাইতে গাইতে 
পলাইয়। যাঁইতেছেন । ঠিবণ্ুয়ী হৃদয়ের সই বিকৃত অবস্থায় 
উচ্চ তানে গীত আবন্ত কবিলেন । 

অকম্মাৎ সেই কৌমুদীবিভাসিত অগ্থবতল মধ হ্ন্র্য্যের 
ম্তায় উজ্জ্বল আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল! অকম্মাৎ কানন 
ও পর্বত, আকাশ ও সমীরণ কম্পিত কবিয়!, আকুলপ্রাণ। 
বঅঞ্রমতী হিবগুয়ীব সঙ্গে প্রেমোচ্ছণীপমধী তবঙ্গিণীব সেই 
নিষ্ুব নিস্তব্ধ আঁনয়কে যেন উচ্চ ববে উপহাস করিশা, 
গম্ভীব অবণভেদী নিনাদে বিবিধ বাদ্যন্্ বাজিয়া উঠিল! 
আজি বাত্রি ছুই প্রহয়েব সময অজয় ও গিবিবাণীব বিবাহ- 
বিধি সম্পন্ন হইবে। বহুসংখ্যক-ববযাত্রি পবিবৃত সম্রাট 
আকবব শাহ অজয় সিংহকে সঙ্গে লইয1, উজ্জ্বল আলোক- 
রাশিতে গিবিদেশ প্লাবিত কবিয়া, বাদাযন্ত্রমুহেব গভীব 
শব্দে নিস্তব্ধতাশীলা নিশী নিনাদিত কবিয়া, বিবাহসভাস়্ 
অগ্রসব হইতেছেন। সকলের সম্ম,খে সআাট$ ও তাহার পারব 
দেশে অজয় সিংহ তাহাৰ প্রিয়.অশ্ব দানব্দমনেব উপব আসীন। 
আঁকবব শাহ বীৰ অজযের আটৈশব-সহযোগী দানব্দশনকে 
আজি এ আনন্দ-উৎসবে যোগ দ্িবাৰ জন্য আগ্রা হইতে 
আনাইয়াছেন। অজয় সিংহেব মুখমণ্ডল অতীব ম্লান, 
যেন গভীব মর্ববেদনায় তাহার অন্তর আলোড়িত হইতেছে। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ১৫৫ 


আকবর শাহ তাহাকে সপ্োধন করিয়া বলিলেন ণ্বৎস অজয়! 
আজ এ স্থখেব দিনে তোমার মুখমণ্ডল মলিন দেখে আমার 
অস্তর বড় ব্যথিত হচ্চে 1” 

অজয় সিংহ শুককণ্ঠে বলিলেন ্দিলীশ্বর ! এই বাদ্য 
যন্ত্রেব গভীব শব্দ আমার হ্ৃদয়েব ভিতর, জানি বা কেন, খেল 
বিদ্ধ ক'রচে! আপনি কি এদের ন্রিরস্ত হতে আদেশ 
ক'ববেন ?)? 

কআকবব শাহেব অনুমতি অন্ুসাঁবে বাঁদাধবনি নিস্তব্ধ হইল | 

অজয দিংহ আবাব তীব্রদৃষ্টিতে সআাটেব মুখেব দিকে চাহিযা 
বলিলেন “ভাবতসমাট.! আজ এখানে এ উজ্জ্বল আলোকবাশি 
ফেন% একবাব এই সময়ে ঘোব, গভীব, নিস্তব্ধ অন্ধকাবে 
যাবার জন্য আমাব প্রাণ বড উৎসুক হযেছে 1”? 

আকনব শাহ বলিলেন “অঙ্রয়। তোমাকে মিনতি কবি, 
আজ এ শুভ উত্সবের দিনে, এ ম্াখব সময়ে, হৃদয়কে শাস্ত 
ক'বে সকলকে স্থপী কব, আপনি স্থথী হও, আকখবেৰ মন- 
স্কামন! পূর্ণ কব, গিবিবাণীৰ প্রেমেব পুবস্কাব প্রদান কব 1” 

এই বলিষা তিনি পশ্চাদ্বত্তী বাদ্যকবগণকে পুনবপি বাদয- 
যন্ত্রসমৃহ বাঁজাইতে আদেশ কবিলেন। অজয সিংহ সহস! 
চম্নকিষা উঠিষা অতি উচ্চববে বিরুতকঞ্জে বলিলেন “না । না? 
তোমব+ সকলে একবার নীরব নিস্পন হয়ে শুন! দিলীশ্বর! 
এ কুন!” 

দিলীশ্বব সবিস্ময়ে বলিলেন “কি শুন্ব 5 

অজয় দিংহ বলিলেন *শুন্থন। এ পূর্ণানদীর তীবে ! 
আপনি আমাকে বলতে পাবেন «এ গীত কে গায় £ 


হি অমৃতপুলিন। 


আফবব শাহ মনোযোগ সহকাবে শুনিলেন, দুষে নদীত্ত টে 
কে উচ্চববে, অমৃতময় তানে গীত গাইতেছে । 

অজয় সিংহ বলিলেন “বিলীশ্বব । আপনি ক্ষণমাত্র এই- 
খানে অপেক্ষা করুন, আমি এখনি ফিবে আসব! দেখবেন, 
যেন আপনাৰ সহচবগণের মধ্যে কেন ব্যক্তি আমাব সঙ্গে 
আদ্‌্তে সাহম মা কবে । আমি দেখে আমি; এ গীত কে গায়।” 





চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 
পবিত্র জলে | 


অজয় দিংহেব অশ্ব নিমেধষধ্যে তাহাকে নদীতীরে লইয়| 
আসিল। তিনি দেখিলেন, মধুবহাপিনী, কৌমুদীবসনা, 
রঙ্গশীলা কল্লোলিনীপার্থে একজন বিকীর্মৃর্ধজী বষণী 
একাকিনী বসিয়া কবতালি দিয়া গীত গাইতেছে। তিনি 
অশ্ব হইতে লক্ষ যা বমণীব সম্ুখে ঠাড়াইলেন। বমণী 
চমফিয! উঠিয়া দাড়াইল। অজয সিংহ দেখিলেন, অমৃতমুখী 
স্ববন্থন্দবী হিবণুয়ী তাহার সন্মুখে! বে আশৈশব-পুজিত। 
দেবীপ্রতিমা হৃদয়মন্দিৰ হইতে বিপঞ্জন পিয়া, আজি এখনি 
তাহাব স্থানে গিবিবাণীব মুষ্টি প্রতিষ্টিত কবিতে হইবে, সেই 
অহুলমৌন্দর্ধ্ময়ী দেবীব জাগ্রত জীবিত মৃষ্তি তাহার নয়ন- 
সমক্ষে বিরাজমান। কোথায় তুলন! হিবগ্নয়ীব, স্রলোকের 
এ হ্ুবর্ণময়ী দেবীব সহিত, গিরিবাণীর। এ পাপ মর্তযভূমির 
মৃণায়ী প্রতিমার ? 

অজয় সিংহ হিরপ্ময়ীর ' চব্ণতলে লুটাইয়া, বারশ্বার 


চতুর্দশ পবিচ্ছেদ । ১৫৭ 


তাহাঁৰ চবণ চুদ্বন কবিয়া কবযোড়ে বলিলেন “হিবগ্য়ি ! 
দেবি! স্থবনুন্দবি! একবাব আমাব অপবাধ ক্ষমা কর! 
একবার তোঁমাব অমৃ্তময়ী মৃদ্তি হৃদয়ে ধাবণ ক'বে, এ তৃষিত 
গ্াণেব অসহ জাল। নিবাবণ কবি '” 

হিবগ্ষী উত্তব কবিলেন “একি অজয? আজ আবাঁব তোমাৰ 
এ সুখের দিনে, গিবিবাণীব সঙ্গে শুভপবিণষেব সময়, অভাগিনী 
হিরণুয়ীকে মনে পড়ল কেন ?” 

অজয সিংহ উত্তর কবিলেন “হ] হিবগাষি | তুমি কি জান্বে, 
তোমাব সিংহাসন তোমাৰ নিকট হতে অপহবণ কৰে আব 
এক জনকে দিবাৰ জন্য, কৃতপ্র নৃশংস অজয় তোঁমাব এই হদয়- 
বাজ্যমধো কি ভীষণ সমবানল প্রজলিত কবেছে । এত দিন পকে 
জাঁন্লেম, দেব নবেব সাধ্য নাই, তোমাকে তোমাব এ সিংহাসন 
হ'তে বিচ্যুত কৰে !” 

হিবণুয়ী বোদন কবিতে কবিতে বলিলেন “তবে কি হ'বে ? 
তোমাৰ ও পবিত্র হৃদক্ব-সিংহাসন যে কলঙ্ষিণী হিরপ্ময়ীর 
অযোগ্য |” 

অঙ্রষ দিংহ উঠিষা দাড়াইয|, আদবে হিবগ্ুয়ীব গ্রীবা ধাবণ 
কবিষা বলিলেন “আজি বসস্ত-পুর্ণিমা ! এস হিবণ। আজি এই 
সুন্দৰ জ্যোতস্বালোকে, এই মুছুনাদিনী তবঙ্গিণীতীবে, ছুজনে 
শৈশবকাঁলেব মত তেমনি ন্বন্রিতে, তেমনি স্থখে, মনেৰ 
সাধে একবাৰ হোবি খেলি! বিষাদের সাগর সাতার 
দিয়ে, 'এত দিন পর্ষে আজ তোমাকে আবাব পেয়েছি ! 
এস হিরণ! একবাব তোমাকে আলিঙ্গন কবে গ্রাণ 
জুড়াই ” 


১6 


১৫৮ অমৃতপুলিন । 


ছিবখুরী অজয [গংহেব বাছ হইতে কণ্ঠ বিমুক্ত করিয়! 
বলিলেন “ন| অজয়। আমাব সে স্থখেব দিন শেষ হযেছে! 
নে নাখেব স্বপ্র ভঙ্গ হয়েছে! তোমাকে মিনতি কবি, যাও! 
গিবিবাণীব সঙ্গে নৃস্ঠন স্ুধে কেপি কব। আব অভাগিনী 
হিবপ্মযীকে এ গডীব কালোৌজলেব ভিতব ভ্রাবেশ ক'বে প্রাণ 
শীতল ক'বতে দাও 1 

অজয সিংহের ধমনীমধে) প্রবলপ্রবাহে শোনিতজোঁত প্রাবাঁ- 
হিত হইল। সহসা তাহাব মনে পড়িল, ছুই বৎসবেব অধিক 
হইল, তিনি পিতা নিকট প্রতিজ্ঞা কবিয়।ছিলেন বে, যদি ছুই 
বংসবেব মধ্যে হিবণ্াবীকে বিশ্বত হইতে ন। পাবেন, বঞ্ষ ৪ইতে 
হৃৎপিগু উৎপাটন কবিষা যমুনা, জীহ্ৃবী, গৌদীববী অথবা 
নন্ং(ব পবিত্র সলিলে নিক্ষেপ কবিবেন । 

তিনি চমকিষা নদীতরঙ্গেন দিকে তৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়] 
কবতালি সহকাবে হাস্য কবিষ! বলিলেন “হা । হিবণ ঠিক্‌ 
বলেছ । গভীব কালো জলেব ভিতব। ছুই বসব হ'ল, পিতা 
আমাকে বলেছিলেন, পবিত্র জলেব শীতল গর্ভে নিক্ষিপ্ত হ'লে, 
হৎপিণ্ডেব জালা জুডাঁধ, তৃষিত হৃদয় শান্তি লাভ কবে 1” 

হিবণুায়ীও উচ্চহাস্য কবিয়া কবতালি দিয়। বলিলেন “আমিও 
একজন উন্মাদিনীৰ নিকট হতে ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছ্িলেম যে, 
আমি কালো জলেব গর্ভে এক দিন এ তাপিত প্রাণ শীতল 
কবব! আজ দ্বাদশ বৎ্সব হ'ল আববালী গিবিৰ উপত্যকাঁষ 
একজন উন্মদিনী আমাকে এমনি ক'বে কবতালি দিয়ে বলেছিল, 
আঘধি এক দিন এ গভীব কালে। জলেব ভিতর প্রবেশ ক'রে, 
প্রাণ শীতল ক'বৰ 1”, 


চতুর্দাশ পবিচ্ছেদ। ১৫৯ 


উভয়ে উচ্চ হাস্য কবিযা, কবতাপি দিযা, উভয়কে আলিঙ্গন 
করিলেন। নিকটে অজয় সিংহের অশ্ব নীববে টাভা্‌উযাছিল। 
নে ছুজনেব দিকে চাঁছিযা, চীৎকাব কবিযা? যেন সহানুভূতি 
প্রকাশ কবিল। অজয় সিংহ ছিবগুদদীকে বক্ষে ধাবণ কবিষা 
অশ্বপুষ্ঠে অবোহণ কবিলেন! অশ্ব যেন কোন্‌ দিকে যাইতে 
হইবে তাহার অনুমতি-গ্রতীক্ষা় একবার নদীব দিকে দেখিষা 
অজয সি'হেরে মুখমণ্ডলেব দিকে চাহিয়া দেখিল। অজয় গিংহ 
বলিলেন “হা দানবদমন । তুমিও বুঝতে পেঞ্ে, এ তবঙ্গিণীৰ 
শীতল গর্ভে প্রাবশ কব্লে, জদযেব বহ্ছি নির্বাপিত হব 17 

এই সমযে আকবব শাহ ও তাহাব সইচবগণ এতক্ষণ অজয় 
সিংহেৰ প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা কবিযাঃ তাভান অন্বেষণে সেইখানে 
উপস্থিত হইলেন। অজষ দসিংহকে দেই ভাবে হিবথযীকে 
হৃদয়ে ধবিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আসীন দেখিব সকলে বিশ্মিত ও স্তত্তিত 
হুইযা দাড়াইল। সমাট কহিলেন “একি ? অজয় পিংহ! তুমি 
কি জ্ঞানশূনা হয়েছ ?” 

অজধ লিংহ সত্রাটেব প্রশ্নে কর্ণপাত না কবিয!ঃ উচ্চৈ£স্ববে, 
বিকৃতকণ্ঠে জিজ্ঞামা কবিলেন “তোমবা কেহ আমাকে বলতে 
পার, এই পুর্ণানদী কি পবিআরসলিল| গোদাবীব শাখা ? 

আব্বব শাহ অজয মিংহেব অশ্বেব বলা ধাঁবণ কবিবাব জন্য 
অগ্রনর হইলেন; অজয সিংহ' বলিলেন “সাবধান যবন সমাট।, 
এ্রকবাঁব যবন হিবগ্য়ীকে স্পর্শ কবেছিল, আমি তা ন্ষমা 
কবেছিলেম 1” 

সম্মাউ, কহিলেন “অজম সিংহ! তুমি কি উন্মন্ত হ'লে?” 
অজয় সংহ বিকটববে হাস্য কবিযা উত্তব কবিলেন “আমি 


১৬৬ অমৃতপুলিন। 


উন্মত্ত, কি বিধাতাঁব সমগ্র জগতেব সঙ্গে তাঁবতসঘাট আকবর 
শাহ আজ উন্মত্ত ? যে হৃদয়ে এই অমবলোকশোভিনী স্ুবন্থুন্দরী 
বিরাজ কবে, গিবিবাণী নাকি সে হদষের উপযুস্ত; ? 

অজষ সিংহ ক্ষণমাত্র নীবব থাকিয় পুনবায় বলিতে 
লাগিলেন “শুনুন দিল্লীশ্বব। কোন্‌ ছাঁব এ পাপ মর্ভ)ভূমির 
নশ্বর নবজীবন ? হিবখধীকে একবাঁব এইবপে আলিঙ্গন 
করবাঁব জনা, শতবাব প্রাণেব প্রাণকে বলিদান দে, অমবা- 
বতী হ'তে নবঙ্তক নিক্ষিপ্ত কব্তে পাবি! পিতাকে বল্বেন, 
আমাব দেবদনবের সমব আজ শেষ হল! অনস্ত জবনে 
জয় সিংহ হিবগুধীকে বিন্বৃত হ'তে পাব্বে না! তাই আজ 
তাঁব আদেশপালনেব জন্য, এই দেখুন, মিবাববাজবংশের এই 
পবিত্র অসিপ্রভাবে, এ অকিঞ্চিৎকব হৃদয় উত্পাটন ক'বে 
পুর্ণীনদীব পবিত্র জলে নিক্ষেপ কবলেম 1” 

অজযসিংহ এক হস্তে দীর্ঘ অসি কোবযুক্ত কবিয়া, অপব 
হস্তে হিবগ্নধীকে আলিঙ্গন কবিষা, চবণস্পর্শে অশ্বকে অগ্রসব 
হইতে ইঙ্গিত কবিয়া, আপন হৃদয়মধ্যে তববাবি আমূল সমা- 
রোৌপিত কবিলেন! দানবদমন হ্েষাঁববে কুর্দন করিষ। হিবগ্বয়ী 
ও অজয় সিংহকে লইয়া! নদীগর্ভে প্রবেশ কবিল। হিবণ ও 
অজয়েব পবিত্র হৃদর পূর্ণানদীৰ পবিত্র জলে মিশিল" যুগল- 
এণণেব জলস্ত বহি শীতল সলিলে নির্ধাপিত হইল। অনন্ত 
হৃদয়ে অনস্ত প্রেম অনস্তপ্রবাহিণী তবঙ্গিণীব অনস্ত ক্রোড়ে 
বিলীন হইল ! 

দর্শকমণ্ডলী সকলে কোলাঁহল সহকারে নদীতীরে ছুটিল। 
কয়েকজন আকবরের অনুমতি অনুসারে নদীগর্ভে ঝাপ দিল। 


চতু্দিশ পবিচ্ছে। ৯৬১ 


দুরে বমণীগণ উংচ্ছৈষ্ববে বোৌদর্ন কিয়া উঠিল। সেই 
বহুসংখ্যক দর্শকমণ্লীর মধ্যে কেবল একজন বমণী নীববে, স্থির 
গন্ভীব ভাবে দডাইয়াছিল। সম্রাট আঁকবব শাহ সেই ভীষণ 
বঙ্গভূমে কাঁতবভাবে, আকুল ধদখে চাবি দিকে দেখিতেছিলেন, 
এমন সময়ে দেখিলেন, অদৃবে নিবাতনিষ্ষম্প প্রদ্দীগে ন্যায়, 
এক জ্যোতি্য়ী, অচঞ্চলা বালিকামূর্তি! গিরিরাণী একাকিনী 
ধাডাইগা, নীববে, নিস্পন্দনযনে, সেই ভীষণ অভিনয় দেখিতে- 
ছিলেন ! 


পরিশিষ্ট । 


সাত বসব পবে একদিন সম্রাট আক্বব শীহ এই প্রথ 
দিয়া আগ্র। হইতে দাক্ষিণাত্যেব অভিনুথে বহুদংখাক সৈম্ত 
সম্ভিব্যাহাবে যাইতেছিলেন। পূর্ণানদীতীর হইতে কাহাধ 
ধাশবীব ললিত গীতিনিনাদ তাহাব কর্ণে প্রবেশ কবিল। 
তিনি আপন সঙ্ক্টবগণকে অগ্রাসব হইতে আদেশ কবিষ। একাকী 
এই স্থানে আমিলেন। তিনি দেখিলেন, গিবিদুর্গ ভূমিসাৎ 
হ্যা প্রস্তবস্ত,পে পবিণত হইয়াছে । আবও দেখিলেন, যেখানে 
নূদীগে অয সিংহ ও হ্িবথাঘীর অপার্থিব প্রেমেব পার্থিব 
সমাধি হইয়াছিল, ঠিক সেইখানে একটা ক্ষুদ্র পর্ণঝুটাৰ নির্শিত 
হইয়াছে । নদীতীবে, পর্ণকুটীব সম্মথে, জ্যোত্সীলোকে, 
একাকিনী টাডাইয়া, একজন গেকষাবসনধারিণী তপস্থিনী 
সুধাময় তাঁনে বাশরী বাঁজাইতেছেন। মে তপন্থিনী, গিবিবাণী । 
দেখিলেন, তাপসী গিবিবাণীব কেবলমাত্র অলঙ্কীব, গলদেশে 
হীবকহাব চদ্দ্রাঙ্গৌকে চমকিতেছে। সেই হীবকহাঁবে উজ্জল 
অন্ববে লিখিত বহিষাছে “মিবাব-ঝাজকুমাৰ অজয় নিংহ।” 
ভাপসীব অমৃতনিঃন্তন্দিনী বাশবীব মোহময় তান, সুধাংশুব 
অমৃত কিবণে অমুতরাশি মিশাইযাঃ অমৃতভাষিণী কল্লোলিনীকে 
অনৃতেব উচ্ছ্বাসে আকুল কবিযা, অজয ও হিবণুবীব অমব- 
লোকেব প্রেমেব অমৃতময়ী স্থতিতে আকববকে উন্মস্ত করিযা, 
অমূতেব উপব অমৃতবাঁশি বর্ষণ কবিতেছে। ভাবতনআাট 
জানিতেন না, এ মর্তালোকে এত অমুত আছে ! এ ধবাধামে 


প্বিশিষ্ট। ১৬১ 


এক্ধপ নিববঙ্চিন্ন অমৃতেব উচ্ছাস তিনি কখনও স্বপ্নেও কর্ন! 
কবেন নাই ! এ অমৃতময দৃষ্তেব অমৃতময়ী স্মৃতি মৃত্যুকালাবধি 
তাহাব হৃদয়ে জাগ্রত বহিল। অনেক দিন হইল, সেই অমৃতমুখী 
তাপসী গিবিবানণী অমবলোকে চলিষা গিয়াছেন, তাছাব 
বাঁশবীব অমৃতময় তান আব কেহ শুনিতে পায় না। কিন্ত 
আমবা দেখিয়াছি, পুর্ণানদী আজিও সেইখানে তেমনি অনুষ্ঠতব 
উচ্ছাসে ক্রীডা কবে, আজিও তাহাব তবঙ্গভঙ্গে তেমনি অমৃত- 
বাশি উলিযা পড়ে ! তিন শত বসব পুব্ৰে তাঁভাব পবিত্র জলে 
যে কর্গীয় দৃষ্ঠ অভিনীত হইযাছিল, তাভাব প্রত্যেক লহবীতে 
আজিও তাঁহার অমৃ্তমযী স্্র্ত চিহ্ন দ্রেদীপ্যমান । সে গিবি- 
ছুর্গেব, সে পর্ণকুটাবেব চিহ্নমাত্র নাই । এখন সেখানে এক টী 
ক্র গ্রাম স্তাপিত হইযাছে। তাহাব নাম “অমৃত-পুলিন/? | 


সীমাপু। 


